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জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামল্যে বিতরণের জন্য 
মু - 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যোগ্যতাভিত্তিক 
শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। ২০০২ সাল পয$-এক যুগ ধরে এ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পুস্তক ও অন্যান্য 
পঠন-পাঠন সামগ্ৰী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 

প্রচলিত এ শিক্ষাক্রম মল্যায়ন ও পরিমার্জন করার জন্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল চেসিব) বিভাগের প্রাথমি 
শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ 
পরিকল্পনানুযায়ী ইউনিটটি প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন 
সামগ্রী মল্যায়ন ও পরিমার্জন কার্যক্রম (২০০১-২০০২) পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের অধীনে প্রাথমিক 
স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রাঠি ক যোগ্যতা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বিষয়ভিত্তিক 
অর্জনোপযোগী যোগ্যতা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে (২০০২-২০০৩) ইউনিটটি তৃতীয় থেকে পা! ম 
শ্রেণী পর্যঃ বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসমহ পুনঃনির্ধারণের কার্যক্রমও পরিচালনা করে। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন 
বিষয়ের নতুন পাঠ্যপু ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামী প্রণয়ন করা হয়। 

হিন্দুধর্ম বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে চসিব বিভাগের প্রাথমিক 
শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাত) { বাংলাদেশ 
সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ম$ ্লালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ তৃতীয় শ্রেণীর জন্য হিন্দুধর্ম শিক্ষা’ 
পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণীশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম 
বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মল্যায়ন সঃ (ব্লু করা হয়। 

ধর্মশিক্ষা মানসিক উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম মাধ্যম । শিশুচিত্তের ধর্মীয় বোধ জাগ্রত করে তাকে এক জন 
সহজভাবে এ পুস্তকে হিন্দুধর্মের বত্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। বেদ উপনিষদের অবিনাশী বাণী থেকে আরম্ভ 
করে রামায়ণ মহাভারতের অলৌকিক কাহিনী, নানাবিধ আখ্যান-উপাখ্যান এবং বরেণ্য মহাপুরুষদের জীবনী 
এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। যথাস্থানে পাঠভিত্তিক চিত্র সংযোজিত হয়েছে। আশা করা যায় পুস্তকটি 
শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় হবে । 

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, তাই পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত 
থাকবে । 

এই বই রচনা, সমমনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে ধারা সহায়তা করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই 
A ৮ রিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যে সব কোমলমতি শিশুদের জন্য বইটি রচিত হল, তারা উপকৃত হবে এবং 
আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 


প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপু ক বোর্ড, ঢাকা 
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এত 


সপ্তম অধ্যায় 


Gp ee 112 
পা, 


স্+শ 


চা... 
NE ie 
জজ ছু 
হি 
| Des টি 
RG > 
OEE 


সুন্দর এই পৃথিবী । এই পৃথিবীর অনেক রুপ। কোথাও উচু পাহাড়-পর্বত। কোথাও 
সমতল ভমি। কোথাও মা “ভমি। আবার কোথাও নদী, কোথাও সাগর । মাথার উপর 
নীল আকাশ । ডালে ডালে পাখি । আরও কত যে জীবজন্তু । 

এসব কিছু কে সৃষ্টি করলেন? এর এক জন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা আছেন । যেমন কাঠমি 
তৈরি করেন চেয়ার-টেবিল। রাজমি (তৈরি করেন দীলান। তেমনি সব কিছুর একজন 
সুফী আছেন। একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর । এ সৃষ্টিকর্তার 
নাম কী? অনেক নাম তার। তাকে কেউ বলে ঈশুর। কেউ বলে গড | কেউ বলে 
আল্লাহ। যেমন একই জলকে কেউ বলে ওয়াটার। কেউ বলে পানি। আমরা হিন্দু। 
হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তাকে বলে ঈশ্বর । ভগবানও তার একটি নাম । 

মানুষ, বৃক্ষ, লতাপাতা, পশুপাখি, জল, বায়ু, নদী-সাগর, মেঘ, পাহাড়-পর্বত এ সব 


২ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 

কিছুরই স্রষ্টা ঈশ্বর ৷ কিন্তু ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করলেন? ঈশ্বর তার লীলা প্রকাশের জন্য 
সৃষ্টি করেণ। ঈশ্বরের যে কোন কাজই তার লীলা । ঈশ্বরের লীলার একটা উদ্দেশ্য 
আনন্দ উপভোগ করা । 

ঈশৃর অনাদি, অন$ | বিচিত্র তার লীলা । অপার তার মহিমা ৷ ঈশৃর সর্বশক্তিমান । তিনি 
সব জায়গাতেই আছেন । তিনি সবাইকে দেখেন । কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাই না। 
কিন্তু তার নানা সৃষ্টি আমরা দেখছি। এই সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরের রুপ প্রকাশিত। তার 
সৃষ্টির মধ্যেই আমরা তাকে দেখতে পাই। 

হবে । তাকে ভক্তি করতে হবে । কিন্তু কেমন করে ঈশ্বরের আরাধনা করব? কেমন করে 
তাকে ভক্তি করব? ঈশবর রয়েছেন সকল সৃষ্টির মধ্যেই। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসাই 
ঈশুরকে ভালোবাসা । তাই ঈশ্বরকে আরাধনা করতে হলে ভালোবাসতে হবে তাঁর 
সৃষ্টিকে । এতে ঈশ্বর তুষ্ট হবেন । জগতের কল্যাণ হবে । 


অনশীলনী 


১। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (২) চিহ্ন দাও : 
ক) এই পৃথিবীর অনেক রুপ/ গুণ/ দোষ । 
খ) হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তাকে বলে ঈশ্বর/ আল্লাহ/ গড । 
গ) যিনি দালান তৈরি করেন তাকে বলে কামার/ রাজমির { দর্জি । 
ঘ) যিনি চেয়ার-টেবিল তৈরি করেন তাকে বলে কামার/ রাজমি { কাঠমি &৷ 
ও) ঈশ্বরের লীলার একটা উদ্দেশ্য আনন্দ উপভোগ করা/ দুঃখ ভোগ করা/ 
ক্ষমতা প্রদর্শন করা । 


07528 রয়েছেন সকল সৃষ্টির মধ্যে । 


৩। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 


সুন্দর 
কেউ জলকে বলে 

ডালে ডালে 

গাছে গাছে 

সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসাই 
৪। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
ক) আমাদের এই পৃথিবী কেমন? 

খ) কাঠমি (কী তৈরি করেন? 

গ) আমাদের এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? 
ঘ) হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তাকে কী বলে? 


ঙ) সকল সৃষ্টির মধ্যে কে রয়েছেন? 


পাখি 

ঈশুরকে ভালোবাসা 
ফুল-ফল 

এই পৃথিবী 

ওয়াটার 


৪ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
জীবসেবা 


সেবা মানুষের একটি গুণ ৷ সেবাই ধর্ম । সেবা করলে মন উদার হয়। মনে আনন্দ পাওয়া 
যায়। আমাদের ধর্মে সেবার কথা আছে। পিতা-মাতার সেবা যত্ন করতে হয়। একে বলে 
পিতৃ-মাতৃ সেবা । গু "জনের সেবা করতে হয়। পাড়া-প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হয়। 


আমাদের ধর্মে জীবসেবার কথা বলা হয়েছে। জীবকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। 
আমরা জানি বৃক্ষ, লতাপাতা, পশুপাখি এ সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর । আমাদের 
চোখের সামনে অনেক জীবজন্তু, পশুপাখি আছে। আছে অনেক বৃক্ষলতা । পশুপাখি, 
বৃক্ষলতা আমাদের অনেক উপকার করেন । সকল সৃষ্টির মধ্যেই আছে ঈশূরের প্রকাশ । 

জীবের সেবা করাই জীবসেবা । জীবকে ভালোবাসা আমদের ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ । 
বলা হয়েছে “যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ” ৷ অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব 
মানের ঈশৃর। ঈশৃর সকল জীবের মধ্যে আছেন। তাই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরেরই 
সেবা করা হয়। জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকেই ভালোবাসা হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দও জীবকে ভালোবাসার কথা বলেছেন । জীবসেবাকেই তিনি ঈশৃরসেবা 
বলেছেন। 


সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ৷” 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৫ 


তাই পশু-পাখির যত্ন নিতে হবে । এদের ভালোবাসতে হবে৷ এদের পরিচর্যা করতে হবে । 
গাছপালা রোপণ ও সংরক্ষণ করতে হবে। গাছপালার উপযুক্ত পরিচর্যা করতে হবে । এর 
রুপে জীবসেবা করলে ঈশ্বর তুষ্ট হবেন। আর তাতে হবে আমাদের ও জগতের কল্যাণ। 


> 


৩। 


৪। 


শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৮) চিহ্ন দাও : 

ক) সেবা মানুষের একটি গুণ/ দোষ/ রোগ । 

খ) সেবা করলে মন উদার/ কঠিন/ খারাপ হয় । 

গ) পিতা-মাতার সেবা করতে হয়/ করতে হয় না/ মাঝে মধ্যে করতে হয়। 

ঘ) জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়/ মানুষের সেবা করা হয়/ 
দেবতার সেবা করা হয়। 

ও) গাছপালা রোপণ করতে হয়/ হবে না/ কেটে ফেলতে হবে । 

শৃণ্যস্থান পুরণ কর 

ক) সেবা করলে মন ........ ০০০০০ হয়। 

খ) জীবকে.............. আমাদের ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ । 

গ) যেখানে জীব সেখানেই ............০.০,০, | 

ঘ) সকল সৃষ্টির মধ্যেই আছে ................... প্রকাশ । 

ও) জীবকে সেবা করলে .................. সেবা করা হয়। 

ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 

আমাদের ধর্মে গুণ 

সেবা মানুষের একটি উপকার করে 

পশুপাখি, বৃক্ষলতা আমাদের অনেক শিব 

জীবকে ভালোবাসলে সেবার কথা আছে 

যেখানে জীব সেখানেই ঈশৃরকেই ভালোবাসা হয়। 

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও 

ক) জীবসেবা কী? 


খ) “ত্র জীবঃ তত্র শিবঃ” অর্থ কী? 

গ) পশুপাখি, বৃক্ষলতা আমাদের কী করে? 

ঘ) জীবসেবা সা&॥র্কে বিবেকানন্দ কী বলেছেন? 
ঙ) জীবসেবা করলে কী হয়? 


৫2 


২২ 


জী পি me 


হল শা 
ভে 
= 


6171. 


রর 
আমরা জানি যে ঈশ্বর আছেন। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন । সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা 
ঈশ্বরকে বুঝি । সৃষ্টিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশবরকেই ভালোবাসি । 
ঈশুর সর্বশক্তিমান । ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করেন । যিনি আমাদের মঙ্গল করেন তাঁকে 
স্মরন করতে হবে । তাঁর কাছে মাথা নত করতে হবে । প্রার্থনা দ্বারা ঈশুরের কাছে নত 
হওয়া যায়। প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের নিকট কিছু চাওয়া ৷ ঈশ্বর এ বিশ্বের সর্বময় কর্তা। 
তাই তাঁর নিকট আমাদের প্রাণের কথা জানাই । 
প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে। সন্্যাদয়, মধ্যাহ্ন এবং সর্ধা - এই তিনটি প্রার্থনার 
বিশেষ সময় । এই সময়ে প্রার্থনা করতে হবে। 
প্রার্থনা করলে শরীর ও মন ভালো থাকে শরীর ও মন পবিত্র হয়। প্রার্থনা করে আমরা 
সৎ ও ধার্মিক হতে পারি। প্রার্থনা করলে মনে কোন অহংকার থাকে না। প্রার্থনায় 
ঈশ্বরের কাছে মাথা নত হয় । মাথা নত হলে নমর ও বিনয়ী হওয়া যায়। আমাদের নম্র ও 
বিনয়ী হতে হবে । 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন : 
“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণধুলার তলে । 
সকল অহংকার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে ।” 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৭ 
প্রার্থনা করতে বসার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে । কিছু আসন আছে। বিশেষ নিয়মে 
এবং বিশেষভাবে বসার নাম আসন । হাত, মুখ ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় পরে প্রার্থনায় 
বসতে হয়। 
প্রার্থনার সময় মাথা, ঘাড় ও মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে । সুখাসনে কিংবা পদ্মাসনে বসে 
প্রার্থনা করতে হবে । দাঁড়িয়েও প্রার্থনা করা যায় । করজোড়ে প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা 
একা বা সমবেতিভাবে করা যায়। 
দুটি প্রার্থনামও (অনুবাদসহ এখানে দেওয়া হল : 

১. ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা- 
অসতো মা সদ্গময়। 
তমসো মা জ্যোতির্গময়। 
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় । 
অনুবাদ : অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোতে 
নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও । 
২. সরস্বতী দেবীর কাছে প্রার্থনা- 
সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে । 
বিশ্বরুপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে।। 
অনুবাদ - হে মহাভাগ- সরস্বতী, বিদ্যাদেবী, কমলনয়না, বিশবরুপা, বিশালাক্ষি আমাকে 
বিদ্যা দাও । তোমাকে নমস্কার ৷ 


> 


২। 


৩। 


৪। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
অনুশীলনী 
শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৮) চিহ্ন দাও : 
ক) প্রার্থনায় শরীর ভালো থাকে/ খারাপ হয়/ ভেঙে যায় । 
খ) প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময় দুটি/ তিনটি/ একটি । 
গ) প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে মাথা উচু হয়/ মাথা নত হয়/ মাথা কাঁপে । 
ঘ) প্রার্থনা করলে মন ভালো থাকে/ খারাপ হয়/ দর্বল হয়। 
ও) সরস্বতী আমাকে ধন-সাঃ॥দ/ বিদ্যা/ শক্তি দাও। 
শূন্যস্থান পুরণ কর : 


ঘ) সুখাসনে কিংবা ............ বসে প্রার্থনা করতে হবে। 
ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 


আমরা জানি যে সম্ত্ঘাদয় 
প্রার্থনার একটি নির্দিষ্ট সময় ভালো থাকে 
প্রার্থনা করলে আমাদের মন নত করতে হবে 


ঈশ্বরের কাছে মাথা সুখাসনে 


নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দীও : 

ক) প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময় কখন? 

খ) প্রার্থনা করলে কী হয়? 

গ) কোন আসনে বসে প্রার্থনা করতে হয়? 

ঘ) প্রার্থনায় কার কাছে মাথা নত হয়? 

ও) প্রার্থনার সময় মাথা, ঘাড়, মেরুদণ্ড কেমন থাকবে? 
নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 

ক) সরস্বতী দেবীর কাছে প্রার্থনামও টি অনুবাদ লেখ। 
খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রার্থনায় কী বরেছেন? 


মন্ত্র ও শ্লোক 
(১) ও সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ। 
তেজস্থি নাবধীতমসতু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ 
ও শাঠি ৪ শাঙি ৪ শাণি 4! 
শাঠি পাঠ, কঠোপনিষদ 

অনুবাদ- ঈশ্বর আমাদের সমানভাবে রক্ষা করুন। ঈশ্বর যেন আমাদের সমানভাবে 
বিদ্যাফল দান করেন। আমরা যেন সমানভাবে বিদ্যা অর্জনের মুক্তি লাভ করতে পারি। 
যে বিদ্যা আমরা লাভ করেছি তা যেন তেজস্বী হয় । আমরা যেন কাউকে বিদ্বেষ না করি। 
শাঠি শাঠি শাহি + 


(২) তৃমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 
তৃমস্য বিশ্ৃস্য পরং নিধানম্‌ 
তৃমব্যয় ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা 
সানতন ঘপুরুয়ো মতো মে! 
শ্রীমদ্ূভগবদৃগীতা, ১১/১৮ 


১০ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
অনুবাদ তুমি অক্ষর পর্বক্ষ, তুমি একমাত্র জানার বিষয়, তুমিই এই বিশ্বের পরম 
আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক, তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ, এতে আমার সংশয় 
নেই। 
(৩) সর্বমজ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বর্থসাথিকে। 
শরণ্যে ত্র্যস্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥ 
চন্ডী, ১১/১০ 
অনুবাদ- তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্ঞলরুপণী, কল্যাণময়ী, সকল অভীষ্টের পরণকারিণী, 
আশ্রয়স্বরুপিণী, হে গৌরি! নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার । 
(8) মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। 
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম ॥ 
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শঙ্করাচায 


অনুবাদ- আমার মাতা দেবী পার্বতী, পিতা দেব মহেশ্বর, বান্ধব শিবভক্তরা এবং স্বদেশ 


ত্ৰিভুবন । 
ংলা প্ৰাৰ্থনামলক কবিতা 
১) 

গাব তোমার সুরে দাও সে বীনা যত { 
শুনব তোমার বাণী দাও সে অমর মঃ | 
কনব তোমার সেবা দাও সে পরম শক্তি 
চাইব তোমার মুখে দাও সে অচল ভক্তি | 
সইব তোমার আগাত দাও সে বিপুল ধৈর্য, 
বইব তোমার ধ্বজা দাও সে অটল স্থৈর্য 
নেব সকল বিশ্ব দাও সে প্রবল প্রাণ, 
করব আমায় নিঃস্ব দাও সে প্রেমের দান ॥ 
যাব তোমার সাথে দাও সে দখিন হ = 
লড়ব তোমার রণে দাও সে তোমার অ {॥ 
জাগব তোমার সত্যে দাও সেই আহ্বান, 
ছাড়ব সুখের দাস্য দাও দাও কল্যাণ ॥ 


_ গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
(২) 
তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে 
মলিন মর্ম মুছায়ে, 
তব পণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর 
মোহ কালিমা ঘুচায়ে । 
প্রভ,বিশ্ব বিপদ-হ১ 4 
তব শ্রীতরণতলে নিয়ে এস মোর 
মন্তবাসনা ঘুচায়ে ৷ 
(সংক্ষেপিত) 
রজনীকা১ সেন 


অন্শীলনী 


৩ 


১। তোমার পাঠ্য বই থেকে কঠোপনিষদের শাঠি -ম$ টি আবৃত্তি কর । 
২. শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকটি মুখস্থ লেখ । 

৩। চন্ডীর শ্লোকটি মুখস্থ লেখ । 

৪ | শঙ্করাচার্ষের শ্লোকটি আবৃত্তি কর । 

৫। একটি বাংলা প্রার্থনা কবিতা আবৃত্তি কর। 


১১ 


১২ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 

দেব-দেবী 
আমরা জানি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় । ঈশ্বরের কোন আকার নেই। তিনি নিরাকার । 
তবে তিনি যে কোন আকার ধারণ করতে পারেন । 


অসীম তার ক্ষমতা ৷ অশেষ তার গুণ । ঈশৃরের কোন গুণ বা ক্ষমতা আকার পেলে তাকে 
দেবতা বলে । দেবতা বা দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রুপ । 


ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর পালন করেন । ঈশ্বর ধবংশও করেন। যে রুপে তিনি সৃষ্টি 
করেন, তার নাম ব্রহ্ষা। যে রংপ তিনি পালন করেন, তার নাম বিষ্ণু। যে রূপে তিনি 
ধবংশ করেন, তার নাম শিব । তিনি মঙ্গলের জন্য ধবংশ করেন । 


দেব-দেবী অনেক । যেমন ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি । সকল 
দেব-দেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূুপ। দেব-দেবীর কথা বেদে আছে, পুরাণে আছে। বেদ 
হিন্দুদের মল ধর্মগ্রন্থ । পুরাণও আমাদের ধর্মগ্রন্থ । হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও দেব- 
দেবীর কথা আছে। 

দেবতারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী । মানুষ অনেক কিছু করতে পারে না। কিন্তু 
দেবতারা সব কিছু করতে পারেন। তবে দেবতাদের শক্তি ঈশুরের শত্তি। দেবতারা 
জ্যোৰ্তিময় । দেবতাদের জ্যোতি ঈশ্বরের জ্যোতি । 

আমরা অনেক দেব-দেবীর পজা করি। দেব-দেবীর পজা করলে মন পবিত্র হয়। পজা 
করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন। আমাদের মঙ্গল হয়। দেব-দেবীর মর্তি মন্দিরে বা গৃহে 
থাকে । দেব-দেবীর মর্তি দেখলে প্রণাম করতে হয়। 

কয়েক জন দেব-দেবীর পরিচয় 

ব্ৰহ্মা- ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা । সৃষ্টি করা তার কাজ । বিশ্বের সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেন 
ব্রহ্মার চার মুখ, চার হাত। তার গায়ের রং আগুনের মত রক্তগৌর ৷ হংস তার বাহন 
লালপদ্ম তার আসন ব্রহ্মা লাল ফুল ভালোবাসেন। এজন্য ব্রন্মা-পজায় লাল ফুল 
প্রয়োজন হয়। 


বিষ্ণু বিষ্ণু জীব ও জগৎকে পালন 
করেন। তার গায়ের রং চাদের 
আলোর মত। বিষ্ণুর চার হাত। চার 
হাতে রয়েছে শখ. , চক্র, গদা ও পদ্ম । 
বিষ্ণুর বাহন গুড় পাখি। সকল 
পজার শুরুতে বিষ্ণুর নাম স্মরণ 
করতে হয়। যে কোন দিন বিষ্ণুর 
পজা করা যায়। তুলসী পাতা ছাড়া 
বিষ্ণুপজা হয় না। বিষ্ণুর 
উপাসকদের বৈষ্ণব বলে। 


শিব- শিব ধবংশ করেন। তবে তিনি 
মঙ্গলও করেন। মানুষের মঙ্গলের 
জন্য তিনি অশুভকে ধ্বংশ করেন। 
শিবের গায়ের রং তুষারের মত 
সাদা। তার মাথায় জটা। পরণে 
বাঘের চামড়া । বৃষ বা ষাঁড় তার 
বাহন। শিবের উপাসকদের বলা হয় 
শৈব। 


দুর্গা - দুর্গা শক্তির দেবী । তিনি দুর্গম 
নামক এক অসুরকে বধ করেন। 
এজন্য তার নাম হয় দুর্গা। তিনি 
দর্গতি নাশ করেন। এজন্যও তার 
নাম দুর্গা । দুর্গার 
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গায়ের রং অতসী ফুলের মত। [রিমার চাদের মত সুন্দর তার মুখ। তার হাত দশটি 
দশ হাতে আছে দশটি অ {৷ সিংহ তার বাহন। তিনি দুষ্টের দমন করেন। দুর্গা (জা 
আমাদের বড় উৎসব । শরৎকালে দুর্গা (জা হয়। 


কালী- কালী শক্তির দেবী । যে অন্যায় করে তাকে তিনি ধ্বংস করেন । তার গায়ের রং 
কালো। লকলক করে তার লাল জিহ্বা । কালী চার হাত। দুষ্টের শা রু জন্য তার 
হাতে আছে খড়গ । তবে ভাল লোকদের ভয় নেই। তাদের তিনি রক্ষা করেন। কালী 
উপাসকদের বলা হয় শাক্ত । 


দেবী। শুভ্র তার গায়ের 
রং। তার এক হাতে পু 
ও অন্য হাতে বীণা । হাতে 
বীণা থাকায় তিনি 
বীণাপাণি। তার বাহন 
শ্বেত হংস। মাঘ মাসের 
শুরু পক্ষের প/ মী তিথিতে 
সরস্বতী (জা হয়। বিশেষ 
(জা করে। 

লক্ষ্মী- লক্ষ্মী ধন-স দের 
দেবী । তার বর্ণ গৌর । লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা । ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আসন আছে । প্রতি দিনই 
লক্ষ্মী জো হয়। তবে বৃহ ॥তিবার পাঁচালী পড়ে লক্ষ্মী (জা হয়। শরৎ কালে কোজাগরী 
লক্ষ্মী (জা হয়। 


অনশীলনী 


১। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 
ক) ব্রহ্মা ভালোবাসেন লাল ফুল/ সাদা ফুল/ নীল ফুল। 
খ) বিষ্ণুর বাহন পেচা/ ময়ুর/ গর') পাখি। 
গ) শিবের উপাসকেরা বৈষ্ব/ শাক্ত/ শৈব । 
ঘ) দেব-দেবীরা ঈশৃর থেকে সার্ণ আলাদা/ ঈশ্বরের ভাই বোন/ ঈশৃরের বিভিন্ন 
রূপ। 
ঙ) সরস্বতী বিদ্যার দেবী/ শক্তির দেবী/ ধ্বংসের দেবী । 


খ) ঈশবর যে রূপে সৃষ্টি করেন, তার নাম .......... | 

গ) ঈশ্বর যে রূপে পালন করেন, তার নাম ................... | 
ঘ) ঈশৃর যে রূপে ধ্বংস করেন, তার নাম ................ | 
) বিষ্ণুকে যারা উপাসনা করেন তারা ................ | 

চ) যে অন্যায় করে, কালী তাকে ................., করেন। 


৩। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 


ক) ঈশ্বর এক ও পালন করেন 


খ) ঈশ্বরের সাকার রুপ পেঁচা 


গ) ব্রন্মা দেব-দেবী 
ঘ) লক্ষ্মীর বাহন অদ্বিতীয় 


ও) বিষ্ণু জগৎকে সৃষ্টির দেবতা 


৪ এক কথায় উত্তর দাও : 
ক) ব্রহ্মার কয় মুখ? 
খ) শিবের বাহন কী? 
গ) কালী কিসের দেবী? 
ঘ) সরস্বরতী কিসের দেবী? 
ও) দেবী দুর্গার হাত কয়টি? 
৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও: 
ক) দেবতা বলতে কী বোঝ? 
খ) চার জন দেব-দেবীর নাম লিখ । 
গ) ব্রহ্মার বর্ণনা দাও। 
ঘ) শিবের পরিচয় দাও । 
ও) দেবী দুর্গার বর্ণনা দাও । 
চ) সরস্বতী দেবীর বর্ণনা দাও । 
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মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র 


মন্দির 


মন্দির হল দেবালয় ৷ এখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর মর্তি থাকে । মন্দিরে দেবীর (জা অর্চনা 
হয়। যেখানে দেব-দেবীর ঢর্তি থাকে এবং ( জা-অর্চনা হয় তাকে মন্দির বলে । 
দেবতাদের নামানুসারে মন্দিরের নাম হয়। যেমন- শিব মন্দির, কালী মন্দির, দুর্গা 
মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি । 

শিব মন্দিরে থাকে শিবের টুর্তি। কালী মন্দিরে থাকে কালীর [র্তি। কৃষ্ণ মন্দিরে থাকে 
কৃষ্ণের 0ুর্তি। এভাবে বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেবতা থাকেন। 

মন্দির পবিত্র স্থান। মন্দিরে গেলে দেহ-মন পবিত্র হয়। ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে (জা- 
অর্চনা করে । দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায় । দেবদর্শনে মনে ভক্তি আসে । নানা স্থানে 
বড় বড় মন্দির আছে। যেমন- ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির । কলকাতার কালীঘাটের কালী 
মন্দির । পুরীর জগন্নাথ মন্দির । দিনাজপুরের কা$ জীর মন্দির । 

এখানে ঢাকেশৃরী মন্দিরের বর্ণনা দেয়া হল : 

ঢাকেশ্বরী মন্দির : ঢাকেশৃরী মন্দির ঢাকায় অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন মন্দির। 
ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছে দর্গা/র্তি। এ ঢুর্তিটিই ঢাকেশুরী দেবী নামে পরিচিত এখানে 
প্রতিদিন সকালে,দুপুরে এবং সন্ধ্যায় দেবীর ( জা-অর্জনা হয়। প্রতিবছর এখানে 
দৰ্প জা,কালী( জা, সরস্বতী ( জা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
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তীর্থক্ষেত্র 


তীর্থক্ষেত্র হল (ণ্য স্থান। তীৰ্থে গেলে পাপ থাকে না। পুণ্য লাভ হয়। সুতরাং যে 
পুণ্যস্থানে গেলে পাপ থাকে না ও পুণ্যলাভ হয় তাকে তীর্থক্ষেত্র বলে । অনেক জায়গায় 
তীৰ্থক্ষেত্ৰ আছে। চন্দ্রনাথ, লাঙ্গলবন্দ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা,নবদ্ধীপ প্রভৃতি 
বিখ্যাত তীৰ্থক্ষেত্ৰ । 

চন্দ্রনাথ- চন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ অবস্থিত 
পাহাড়ের উপর চন্দ্রনাথের মন্দির । এর অপর নাম চন্দ্রনাথ ধাম । শিব চতুর্দশী তিথিতে 
চন্দ্রনাথে বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় দেশ বিদেশের বহু লোকের সমাগম হয়। 
লাঙ্গলবন্দ- বাংলাদেশের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র লাঙ্গলবন্দ। নারায়ণগঞ্জ জেলার ব্রহ্মপুত্র 
নদের তীরে লাঙ্গলবন্দ অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র । লাঙ্গলবন্দের স্নানের 
জন্য দেশ বিদেশের অনেক লোক আসে । লাঙ্ালবন্দে অনেক প্রাচীন মন্দির আছে। 


লাঙ্গালবন্দের স্লানের দৃশ্য 
গয়ী- ভারতের বিহারে গয়া অবস্থিত। ফন্নু নদীর তীরে গয়া একটি বিখ্যাত 
তীৰ্থক্ষেত্ৰ । এখানে মৃত পিতামাতা ও (র্বপু! "বদের উদ্দেশে পিড দেওয়া হয়। গয়ায় 
পিন্ডদান পুত্রের বড় কর্তব্য । 


কাশী- ভারতের উত্তর প্রদেশে কাশী অবস্থিত। কাশীর অপর নাম বারাণসী | এখানে 
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শিব ও অনুর ধার মন্দির বিখ্যাত। 


মথুরা- মথুরা ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। মথুরা একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। 


মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান । 


বৃন্দাবন- বৃন্দাবন মথুরার কাছেই অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ ছেলেবেলায় ভক্তদের সাথে এখানে 
খেলা করেছেন। বৃন্দাবনকে ব্রজধাম বলে। এখানকার লোকদের বলে বজ্ুবাসী। 


বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। 


তীর্থক্ষেত্রের জলমাটি সবই পবিত্র । তীথ ক্ষেত্রের জলে সরান করলে পাপ দর হয়। 


আমরা মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে যাব । 


> 


অন্শীলনী 


a 


শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক ($) চিহ্ন দাও : 

ক) দেবদেবী এক/ দুই/ অনেক । 

খ) মন্দিরের নাম হয় দেবতার নামে/ দেশের নামে/ পুরোহিতের নামে । 
গ) কালী মন্দিরে থাকে কালীর/ কৃষ্ণের/ গণেশের টুর্ভি। 


ঘ) বৃন্দাবনকে পুরীধাম/ নবদ্বীপধাম/ বজ্ুধাম বলে । 

ও) লাঙ্গালবন্দ যমুনার/ গজ্গার/ ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত । 
শূন্যস্থান পূরণ কর 

ক) মন্দির হল .............. | 

খ) মন্দিরে গেলে দেহ মন ............. হয়। 

গ) ঢাকেশ্বরী মন্দির ............ অবস্থিত । 

ঘ) মন্দিরে ........... ( জা-অচনা হয়। 
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৩। ডান পাশ থেকে শব্দ বাম পাশের শব্দের সাথে মিলাও : 


৪। 


কাশীর অপর নাম পবিত্র 

গয়ায় পিশদান করা লাঙ্গলবন্দ 

মথুরা শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের একটি বড় কর্তব্য 
বাংলাদেশের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বারাণসী 


সংক্ষেপে উত্তর দীও : 

ক) মন্দির কাকে বলে? 

খ) ভক্তুরা মন্দিরে গিয়ে কী করে? 

গ) তীৰ্থক্ষেত্ৰ কাকে বলে? 

ঘ) কোথায় কাদের উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়া হয়? 

ও) বৃন্দাবন কোথায় এবং কী জন্য বিখ্যাত? 

চ) লাঙ্গালবন্দ কোথায়? সেখানে দেশ বিদেশের লোক আসে কেন? 
উত্তর দাও : 

ক) ঢাকেশৃরী মন্দিরের বর্ণনা দাও । 

খ) বৃন্দাবনও লাঙ্গলবন্দের বর্ণনা দাও । 
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স্বর্গ ও নরক 
স্বর্গ 


স্বর্গ হল চিরসুখের স্থান। স্বর্গকে বলা হয় দেবলোক । স্বর্গে দেবতারা বাস করেন। 
মৃত্যুর পর ধার্মিকেরা স্বর্গে যান । স্বর্গ চির আনন্দেরও স্থান । সেখানে একটি মাত্র খতু 
আছে। তার নাম বস; + স্বর্গে একটি সুন্দর বাগান আছে। তার নাম নন্দন কানন। 
সেখানে পারিজাত নামের সুন্দর ফুল ফোটে সেখানে একটি বৃক্ষ আছে। তার নাম 
কল্পবৃক্ষ । এই বৃক্ষের কাছে যে যা চায় সে তাই পায়। স্বর্গের রাজার নাম ইন্দ্র। 
নরক 

নরক হল চিরদুঃখের স্থান । নরককে বলা হয় পাপনগরী। নরকে পাগীদের শার্ট হয়। 
যারা পাপ কাজ করে, তারা পাপী । মৃত্যুর পর পাপীরা নরকে যায়। 

নরকের রাজা যম। তাই নরককে যমালয় বলে। সেখানে পাপ-( শ্ণ্যর হিসেব রাখেন 
চিত্রগুপ্ত। পাপ কাজ করলে কারও রক্ষা নেই। পাগীদের নরকে শার্ট ভাগ করতেই হবে । 
কেবল ধর্ম আমাদের নরক যও গ্রী থেকে রক্ষা করতে পারে । ভাল কাজ করাই ধর্ম । আর মন্দ 
কাজ করাই অধর্ম। ভালো কাজ করলে আমরা স্বর্গে যেতে পারব । আর মন্দ কাজ করলে 
নরকে যেতে হবে । অতএব আমাদের সবারই ভালো কাজ করতে হবে । 


অনশীলনী 


১। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 
ক) স্বৰ্গ বলা হয় ভলোক/ নক্ষত্র লোক/ দেবলোক। 
খ) স্বৰ্গে একটি মাত্র খতু আছে, তার নাম গ্রীষ্ম/ হেম$ /-বসও + 
গ) স্বর্ণের বাগানের নাম নন্দনকানন/ মায়াকানন/ প্রেমকানন। 
ঘ) নরক হল চিরসুখের/ চিরদুঃখের/ চির আনন্দের স্থান । 
ও) নরকের রাজা যম/ ইন্দ্র/ রাবণ । 


গ) পাপ কাজ করলে কারও ............... নেই। 
ঘ) কেবল ধর্ম আমাদের ................ য$ গ্রা থেকে রক্ষা করতে পারে। 
ও) আমাদের সবারই ..............., কাজ করতে হবে । 


শুদ্ধ হলে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ হলে 'অ' লিখ : 
ক) স্বর্ণের বাগানে গোলাপ ফুল ফোটে । 
খ) স্বর্গকে যমালয় বলে। 

গ) মৃত্যুর পর ধার্মিকেরা স্বর্গে যান। 

ঘ) পাপীরা নরকে পুরস্কার পায়। 

ও) মন্দ কাজ করাই অধর্ম। 


৪। নিচের প্রশ্বগুলোর উত্তর দাও : 


ক) স্বৰ্গ কাকে বলে? 

খ) স্বর্গে কী কী আছে? 

গ) কল্পবৃক্ষ কোথায়? তার কাছে কে কী পাবে? 
ঘ) নরক কাকে বলে? 

ও) চিত্রগুপ্ত কোথায় কিসের হিসেব রাখেন? 


তৃতীয় অধ্যায় 
রামায়ণ ও মহাভারত 


ধর্ম আমাদের মঙ্গল করে। আমাদের মনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস জাগায় । যে গ্রন্থে 
ধর্মের কথা থাকে, তাকে বলা হয় ধর্মগ্রন্থ । 

সাধারণ গ্রন্থে থাকে জ্ঞানের কথা । যে কোন রকমের জ্ঞান। থাকে মানুষের কথা । 
পৃথিবীর কথা । আর ধর্মগ্রন্থ জ্ঞানের কথাতো থাকেই, তার সাথে থাকে ঈশুরের কথা । 
থাকে মানুষের মঙ্গলের কথা । জীবকে সেবা করার কথা । ধর্মগ্রন্থে থাকে উপদেশ । 
আবার অনেক গল্প বা উপাখ্যান থাকে । এই গল্প বা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে উপদেশ দেয়া 
হয়। মানুষের মঙ্গলের কথা বলা হয় । আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। এর আরেক 
নাম হিন্দুধর্ম ৷ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। বেদ ছাড়া হিন্দুদের আরও অনেক 
ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমন উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি । রামায়ণ ও 
মহাভারতে গল্প বা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে ধর্মের কথা বলা হয়েছে । উপদেশ দেয়া 
হয়েছে। 


রামায়ণ 

রামায়ণ হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থ । এতে আছে রামের কাহিনী। তাই লেখক নাম 
দিয়েছেন রামায়ণ । যে ধর্মগ্রন্থে রামের কাহিনী আছে, তার নাম রামায়ণ । 

রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছে। বাল্মীকি মুনি সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা 
করেছেন। পরে কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণের কাহিনীকে 
কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি ভাগকে বলে কাণ্ড । রামায়ণে মোট 
সাতটি কাণ্ড আছে। এগুলো হল : (১) আদি, (২) অযোধ্যা, (৩) অরণ্য, (8) 
কিজ্কিন্ধ্যা, (৫) সুন্দর, (৬) যুদ্ধ এবং (৭) উত্তর কাণ্ড । 
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(১) আদি কাণ্ড 

অনেক অনেক কাল আগের কথা । অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন । দশরথের 
তিন রাণী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার ছেলে রাম। কৈকেয়ীর ছেলে 
ভরত । সুমিত্রার দুই ছেলে-লক্ষণ ও 
শা'ঘ। 

তখন রাক্ষসেরা খুব উৎপাত করত। 
ধর্ম-কর্মে বাধা দিত। বিশ্বামিত্র নামে 
এক খষি দেখলেন, রাক্ষসেরা 
অত্যাচার করছে। তিনি অযোধ্যায় 
এসে রাম ও লক্ষণকে নিয়ে গেলেন । 
পথেই তাড়কা নামের এক রাক্ষসী 
তেড়ে এল ৷ রাম তাকে তীর দিয়ে 
মেরে ফেললেন। ছোট বেলা থেকেই 
রাম-লক্ষণ হয়ে উঠলেন বড় বীর। 
তখন মিথিলার রাজা ছিলেন জনক। 
ঝাষি বিশ্বামিত্ৰ রাম ও লক্ষণকে নিয়ে 
মিথিলায় গেলেন। 

রাজা জনকের এক মেয়ের নাম সীতা । বিয়ের একটা শর্ত ছিল। জনকের কাছে শিবের 
দেয়া একটা ধনু বা ধনুক ছিল। শিবের এক নাম হর। হরের দেয়া বলে তার নাম 
হরধনু। শর্ত ছিল এই ধনু যে ভাঙতে পারবে, তার সাথে সীতার বিয়ে হবে । অনেকেই 
চেষ্টা করেছেন। পারেননি । রাম এই ধনুকটা ভেঙে ফেললেন। রামের সঙ্গে সীতার 
বিয়ে ঠিক হল। 

অযোধ্যায় খবর চলে গেল । রাজা দশরথ এলেন তার অন্য দুই ছেলেকে নিয়ে । জনকের 
আরও একটি মেয়ে ছিল। তার নাম উর্মিলা। জনকের ভাই কুশধ্বজ । তার দুই মেয়ে, 
মান্ডবী আর শ্র' কীর্তি । শুধু রামের একার নয় । চার ভাইয়েরই বিয়ে হল। রামের সঙ্গে 


St 


রি 
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বিয়ে হল সীতার ৷ লক্ষ্মণের সঙ্গে উর্মিলার। ভরত বিয়ে করলেন মান্ডবীকে। আর 
শা “দ্র বিয়ে করলেন শটতকীর্তিকে। 

(২) অযোধ্যা কাণ্ড 

রাজা দশরথ তার চার পুত্র আর পুত্রবধদের নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। কেটে গেল 
কিছুদিন ৷ দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি ঠিক করলেন, রামকে যুবরাজের দায়িত দেবেন। 
বড় ছেলেই যুবরাজ হয়। এখানেও তাই হবে । কিন্তু বাদ সাধলেন কৈকেয়ী । তার দাসী 
মন্থরা কুপরামর্শ দিল। 

দশরথ এক সময়ে কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন । অর্থাৎ কৈকেয়ীর দুটি ই" 
(রণ করতে চেয়েছিলেন । মন্থরা বলল, সেই বর এখন চেয়ে নিতে । কী কী বর? এক 
বরে ভরত রাজা হবে । আরেক বরে রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যাবে । 

কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথের মাথা ঘুরে গেল! কিন্তু বরনা দিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে! 
অধর্ম হবে। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যে ধর্ম। 

কথাটা রামের কানে গেল। তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে চলে গেলেন। সঙ্গে 
গেলেন রামের ট্‌ সীতা । আর ছোট ভাই লক্ষ্মণ । দশরথ এ কষ্ট সইতে পারলেন না। 
তার মৃত্যু হল। 

ভরত তখন মামা বাড়ি ছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়ে অযোধ্যায় এলেন। এসেই চললেন 
রামকে ফিরিয়ে আনতে । রাম ফিরলেন না। তখন ভরত রামের পাদুকা নিয়ে ফিরে 
এলেন । সেই পাদুকা রাখলেন সিংহাসনে । আর ভরত সিংহাসনের পাশে বসে রাজ্য 
চালাতে লাগলেন। 

(৩) অরণ্য কাণ্ড 

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বনে বাস করছেন। চৌদ্দ বছর হতে আর পুরো এক বছরও নেই। 
এই সময় বিপদ ঘটল । তখন লঙ্কার রাজা ছিলেন রাক্ষস রাবণ । সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ 
লঙ্কা । সেখানে যাওয়া খুব শত্তু। সেই লঙ্কা থেকে এসে রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে 
গেলেন। 

(৪) কি্কিন্ধ্যা কান্ড 

বানরদের রাজ্য কিম্কিন্ধ্যা। ঘুরতে ঘুরতে রাম-লক্ষ্মণ এলেন সেখানে । বন্ধৃত হল বীর 
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সুগ্রীবের সঙ্গে । তখন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ছিলেন বালী । বালী সুগ্রীবের বড় ভাই। কিন্তু 
দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিল খুব বিরোধ । রাম সুগ্রীবকে সাহায্য করলেন। বালী নিহত হন । 
সুগ্ৰীব রাজা হলেন । তিনি বন্ধু রামের ' সীতার খোঁজে চারদিকে বানরদের পাঠালেন । 
(৫) সুন্দর কান্ড 

বানরদের মধ্যে বড় এক বীর ছিল। নাম হনুমান ।এই বীর হনুমান । এই বীর হনুমান 
লঙ্কায় গেলেন । ঘুরতে ঘুরতে সেখানকার অশোকবনে সীতাকে দেখতে পেলেন। লঙ্কা 
লন্ডভন্ড করলেন হনুমান । পুড়িয়ে দিলেন লঙ্কার সোনার ঘরবাড়ি । অনেক রাক্ষস মারা 
পড়ল। 

(৬) যুদ্ধ কান্ড 

হনুমান ফিরে এসে রামকে সংবাদ দিলেন । কিন্তু লঙ্কায় পৌছবেন কী করে? সমুদ্র পার 
হতে হবে যে! বুদ্ধি বো '] রাম বানর সৈন্যদের নিয়ে তৈরি করলেন এক সেতু । সেতুটা 
সমুদ্রের ওপর ভেসে থাকে । সেই ভাসমান সেতু পার হলেন রাম। দলবলসহ লঙ্কায় 
পৌছলেন। আক্রমণ করলেন লঙ্কা । রাবণের ভাই বিভীষণ রাবণকে বললেন, সীতাকে 
ফিরিয়ে দিতে ৷ রাবণ শুনলেন না। বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দিলেন । 
রাম-রাবণে দা! "! যুদ্ধ হল। অনেক রাক্ষস মারা গেল যুদ্ধে। রাবণ হেরে গেলেন। 
রামের হাতে নিহত হলেন রাবণ। রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে 
গেলেন । ভরত রামকে রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন । রাম রাজা হলেন । ভরত হলেন যুবরাজ । 
(৭) উত্তর কাণ্ড 

আনন্দেই কাটল কিছুদিন । রাম প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন । প্রজাদের মঙ্গলের জন্য 
নিজের সুখের দিকেও চাইতেন না। প্রজাদের খুশি করার জন্য তিনি সীতাকে বনবাসে 
পাঠালেন । তখন সীতা মা হতে যাণে৫॥| 

বনে বাল্মীকি মুনির আশ্রম । সেই আশ্রমে আশ্রয় পেলেন সীতা । সীতার দুই ছেলে হল 
এক সাথে। তাদের নাম রাখা হল কুশ আর লব । যমজ ভাই তারা । 

কুশ-লব বনেই বড় হল। অনেক কাল পর পিতাপুত্রের পরিচয় হয় । 
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সীতা লব-কুশকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। কিন্তু রাজসভায় আবার মনে কষ্ট 
পেলেন সীতা । তিনি পৃথিবী মাতাকে আশ্রয় দিতে বললেন । তখন মাটি ফেটে ভেতর 
থেকে উঠে এল একটি সিংহাসন । সীতা সেই সিংহাসনে বসে পাতালে প্রবেশ করলেন । 


অনশীলনী 


a 


১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (৬) চিহ্ন দাও : 
ক) কোন ধর্মের আরেক নাম হিন্দুধর্ম 


১. বৈষ্ণব ধর্মের ২. শৈব ধর্মের 

৩. সনাতন ধর্মের ৪. শাক্ত ধর্মের 
খ) রামায়ণের প্রধান কাহিনী কার কাহিনী? 

১. শিবের কাহিনী ২. দুর্গার কাহিনী 

৩. কালীর কাহিনী ৪. রামের কাহিনী 


গ) সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছেন 
১. কৃত্তিবাস ২. বাল্মীকি ৩. ব্যাসদেব ৪. চৈতন্যদেব 
ঘ) হরধন কে ভেঙেছিলেন? 


১. রাম ২. লক্ষ্মণ ৩. ভরত ৪. শত্র 1০ 
ও) রামায়ণে কয়টি কান্ড আছে? 

১. চারটি ২. ছয়টি ৩. সাতটি ৪. দশটি 
চ) সীতা কার মেয়ে? 

১. রাজা দশরথের ২. খষি বিশ্বামিত্রের 

৩. রাজা জনকের ৪. শিবি রাজার 


ছ) কৈকেয়ীকে কুপরামর্শ দিয়েছিলেন- 
১. কৌশল্যা ২. দশরথ ৩. সীতা ৪. মন্থরা 


২৮ 


২। 


৩। 


৪ 


৫। 
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এক কথায় উত্তর দাও : 
ক) রাজা দশরথের কয় রাণী ছিলেন? 
খ) তাড়কা রাক্ষসীকে কে মেরে ফেলেন? 
গ) লক্ষ্মণ কাকে বিয়ে করেছিলেন? 
ঘ) রামকে কত বছরের জন্য বনে যেতে হয়েছিল? 
ও) রাম ও সীতার কয় ছেলে ছিল? 


শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক) যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে, তাকে বলা হয় --------- 


ক) ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে? 

খ) সাধারণ গ্রন্থের সাথে ধর্মগ্রন্থের পার্থক্য কী? 
গ) হিন্দুদের প্রদান ধর্মগ্রন্থ কী? 

ঘ) রাম কীভাবে দলবল নিয়ে সমুদ্র পার হলেন? 
ও) রামকে কেন বনে যেতে হয়েছিল? 

উত্তর দাও : 

ক) ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ । 
খ) রামায়ণে কয়টি কাণ্ড আছে? প্রতিটি কান্ডের নাম লেখ । 
গ) রাম বনে রওনা হলে, ভরত কী করেছিলেন? 
ঘ) রামায়ণের আদি কান্ডের কাহিনী সংক্ষেপে বল। 
ও) রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের কথা সংক্ষেপে বল। 
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মহ [ভি রি ৩ 


মহাভারত রচনা করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তিনি ব্যাসদেব নামেই অধিক পরিচিত । 
আমরা বড়দের মুখে শুনি- 

‘মহাভারতের কথা অমৃত সমান । 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ৷’ 
আসল ব্যাপারটা হল, ব্যাসদেব সংস্কৃত ভাষায় গল্প মহাভারত রচনা করেন। আর 
কাশীরাম দীস বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ করেন। 
মহাভারত গ্রন্থটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়েছে । এর এক একটি অংশকে বলে 
পর্ব" | 
মহাভারতে মোট আঠারটি পর্ব রয়েছে। পর্বগুলোর নাম হণে0 : 
(১) আদি পর্ব (২) সভা পর্ব (৩) বন পর্ব (৪) বিরাট পর্ব (৫) উদ্যোগ পর্ব (৬) ভীষ্ম 
পর্ব (৭) দ্রোণ পর্ব (৮) কর্ণপর্ব (৯) শল্য পর্ব (১) সৌপ্তিক পর্ব (১১) শ্রী পর্ব (১২) 
শান্তি পর্ব (১৩) অনুশাসন পর্ব (১৪) আশ্বমেধিক পর্ব (১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব (১৬) 
মৌসল পর্ব (১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্বএবং (১৮ স্বর্গারোহণ পর্ব। 
মহাভারত একটি বিমাল গ্রন্থ । এতে আছে অনেক কথা। অনেক কাহিনী। একটি 
]লকাহিনী বলতে গিয়ে অনেক কাহিনী বলা হয়েছে। এখানে মহাভারতের ঢল্র 
কাহিনীটি সংক্ষেপে দেওয়া হল : 
আদি পর্ব 
অনেক কাল আগের কথা । হাঁ নাপুরে এক রাজা ছিলেন। তার নাম শান্তুনু । তিনি 
ছিলেন কু! “বংশের রাজা । 
রাজা শান্তুনু প্রথমে গঙ্গাকে বিয়ে করেন। তার ছেলের নাম দেব্বত। দেবব্বত প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন, তিনি কখনও বিয়ে করবেন না। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তার নাম 
হয়েছিল ভীম্ম। 
শাঃ নু পরে সত্যবতীকে বিয়ে করেন। সত্যবতীর দুই ছেলে । চিত্রাজ্গাদ ও বিচিত্রবীর্য । 
চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সে মারা যান। রাজা হন বিচিত্রবীর্য। তবে তার হয়ে রাজকার্য 
পরিচালনা করতেন ভীম্ম। 
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বিচিত্রবীর্যের দুই ' {| অম্বিকা ও অস্বালিকা । অস্বিকার ছেলে ধৃতরাষ্ট্র। অস্বালিকার ছেলে 
পাডড। পান্ডু ছোট । ধৃতরাষ্ট্র বড়। কিন্তু বড় হলে কি হবে । তিনি ছিলেন জন্মানধ। তাই 
ছোট হয়েও রাজা হলেন পান্ডু। 

ধৃতরাস্ট্রের টৈ নাম গান্ধারী। তাদের একশ পুত্র আর এক কন্যা। পুত্রদের নাম 
দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ইত্যাদি। দুর্যোধন সবার বড়। আর একমাত্র কন্যাটির নাম 
দুঃশলা । 

পান্ডুর দুই ৷ কুট +আর মাদ্রী । কুট তিন ছেলে । যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন । মান্রীর দুই 
ছেলে । নকুল ও সহদেব । এই পাচ ভাইকে একত্রে বলা হত প॥ পান্ডব। 

কা“ বংশের নামে ধৃতরাস্ট্রের ছেলেদের বলা হত কৌরব। পাঙুর ছেলেরাও 
কু 'বংশেরই। কিন্তু পান্ডুর নামে তাদেরকে বলা হত পান্ডব। ছেলেরা বড় হওয়ার 
আগেই পানু মারা যান। তখন পান্ডবরা ধৃতরাস্ট্রের ছেলেদের সাথেই বড় হতে থাকেন। 
রাজপুত্রেরা একসাথে লেখপড়া ও খেলাধুলা করতেন। একসাথে অ বিদ্যা মানে যুদ্ধ 
শিখতেন। দ্রোণ ছিলেন তাদের অ ধু! “। 

রাজপুত্রদের লেখাপড়া আর যুদ্ধ শেখ শেষ হল। যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হয়। কিন্তু 
দুৰ্যোধন তা মেনে নিতে পারছিলেন না। রাগে দুঃখে তিনি ঠিক করলেন, পাণডবদের 
মেরে ফেলবেন । এসব কাজে দুর্যোধনকে বুদ্ধি যোগাতেন তার মামা । নাম তার শকুনি। 
ঠিক হয়, পান্ডবদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে । কিন্তু সৌভাগ্য পান্ডবদের ৷ তারা বেঁচে 
যান এবং লুকিয়ে চলাফেরা করতে থাকেন । 

তবে তারা বেশি দিন লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। নানাভাবে তাদের বীরত্ব প্রকাশ 
পেল। পালের রাজা ছিলেন ' পদ । তীর মেয়ে দ্রৌপদী । এই দ্রৌপদীর স্বয়স্বর সভায় 
পান্ডবরা বীরত্ব প্রকাশ করলেন। লাভ করলেন দ্রৌপদীকে। জানাজানি হয়ে গেল, 
পান্ডবরা বেচে আছেন। 

শেষে ধৃতরাষ্ট্র অর্ধেক রাজ্য পান্ডবদের দিলেন। বাস করতে দিলেন খান্ডবপ্রস্থে । 

সভা পর্ব 

খান্ডবপ্রস্থে পার্ডবরা সুখে রাজতৃ করছিলেন । কিন্তু দুর্যোধন নতুন ফন্দি আঁটলেন। মামা 
শকুনি, বন্ধ, কর্ণ- এঁদের সাথে যুক্তি করলেন দুর্যোধন। যুক্তি করে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় 
ডাকলেন। শর্ত হল- যে পক্ষ খেলায় হারবে তাদের বার বছর বনবাস করতে হবে। 
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আর এক বছর অজ্ঞাতবাস। অর্থাৎ কেউ যেন জানতে না পারে তাদের পরিচয় ৷ জানতে 
পারলে আবার বার বছর বনবাসে থাকতে হবে। 
খেলায় হারলেন যুধিষ্ঠির । খেলায় হেরে পান্ডবরা শর্ত অনুসারে বনে চলে গেলেন। 
দৌপদীও তাদের সঙ্গে গেলেন। 
বনপর্ব 
বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন পান্ডবরা। গেলেন অনেক পুণ্যতীর্থে। অর্জুন অ | 
সংগহের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। শিবের কাছ থেকে পেলেন পাশুপত অ ৷ স্বর্গে গিয়ে 
ইন্দ্রের কাছ থেকেও তিনি অ [লাভ করলেন । অনেক যুদ্ধ করলেন ভীম । অনেক রাক্ষস 
ও অনেক দৈত্যকে তারা বধ করলেন। 
এভাবে বনবাসের সময় কেটে গেল । তারা প্রবেশ করলেন “বিরাট” নামক নগরে । রাজা 
বিরাটের নামে বিরাট নগর । 
বিরাট পর্ব 
বিরাট রাজার রাজ্যে তারা পরিচয় গোপন রাখলেন । অ গুলো লুকিয়ে রাখলেন এক 
বিরাট শমীবৃক্ষের উপরে । দুর্যোধন পান্ডবদের খৌজে চর পাঠালেন । নানা জায়গায় তারা 
খুঁজল ৷ কিন্তু পান্ডবদের খোজ তারা পেলনা। এ সময় ত্রিগর্ত রাজ্যের রাজা ছিলেন 
সুশর্মা। সুশর্মা বিরাট রাজ্যের গোধন হরণ করতে এলেন। গোধন হরণ করতে এলেন 
দুযেধিনেরাও। কিন্তু পান্ডবদের সহায়তায় বিরাট রাজা জয়লাভ করলেন। পান্ডবদের 
অজ্ঞাত বাসের সময় শেষ হল। প্রকাশ পেল তাদের পরিচয় । অর্জুনের অভিমন্যু নামে 
এক ছেলে ছিল৷ বিরাট রাজা এই অভিমন্যুর সাথে নিজ কন্যা উত্তরার বিয়ে দিলেন । 
উদ্যোগ পর্ব 
যুধিষ্ঠির বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের শর্ত (রণ করেছেন। তিনি এখন শাঠি ্ণ সমাধান 
চাইলেন। দুর্যোধন তার রাজ্য ফিরিয়ে দিলেই তিনি খুশি হবেন। তা না হলে পাচ খানা 
গ্রাম দিতে হবে । তাতেই তিনি খুশি হবেন। কিন্তু দুর্যোধন জানালেন : 
“বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সঙ্যগ্র মেদিনী।' একটি সচ্চর ডগা বেঁধাতে কিছুটা মাটি বা 
জায়গা লাগে। বিনা যুদ্ধে ততটুকু মাটিও তিনি দিবেন না। দুর্যোধনের এক গুঁয়েমির 
কাছে শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্্র, গান্ধারী-সকলের চেষ্টা ব্যর্থ হল। ব্যর্থ হল শাঠি।- সকল 
প্রচেষ্টা । পান্ডব ও কৌরব দুপক্ষই যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। 
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ভীষ্ম পর্ব 

কু “ক্ষেত্র নামে এক বিশাল প্রাং।- ছিল। ঠিক হল সেখানে যুদ্ধ হবে । পান্ডবদের প্রধান 
সেনাপতি হলেন অর্জুন। কৌরবদের প্রধান সেনাপতি হলেন পিতামহ ভীম্ম। অর্জুন সম্মুখে 
দেখলেন পিতামহ ভীষ্ম ও অ ধু! ' দ্রোণকে । দেখলেন মামা, জেঠাত ভাইদের এবং তাদের 
ছেলেদেরকে ৷ সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত । এই গু! "জন ও স্নেহের পাত্রদের মারতে হবে । 
অর্জুনের মন গলে গেল। তিনি তার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'আত্মীয়-স্বজনদের 
মেরে কাদের নিয়ে রাজ্যসুখ ভোগ করব? আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে কিছু 
উপদেশ দিলেন । সেগুলো জ্ঞানের কথা, কর্মের কথা, ভক্তির কথা ।এই উপদেশগুলো একত্র 
করে একটি পৃথক গ্রন্থ হয়েছে। তার নাম 'শ্রীমদভগবদগীতা' | উপদেশে অর্জুনের মন 
শাওন] | Ww hy Kivi Drm 101] bl 


৪৫. 
উট 


সারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দি" 
ভীষণ যুদ্ধ চলল । যুদ্ধ চলাকালে ভীষ্ম অর্জনের শরে আহত হলেন। রথ থেকে তিনি 
পড়ে গেলেন। এত শর তার শরীরে বিধেছিল যে তার দেহ মাটিতে পড়ল না। তিনি 
শরের উপর শুয়ে রইলেন। একেই বলে “ভীম্মের শরশয্য)0। 
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মহাভারতের পরবর্তী পর্বগুলোর সংক্ষিপ্ত ঘটনা 
ভীষ্মের শরশয্যার পরও কয়েকদিন যুদ্ধ হল। মোট আঠার দিন যুদ্ধ হয়েছিল। দুপক্ষের 
প্রায় সব বীর ও সৈন্যরা মারা গেল। ভীমের হাতে দুর্যোধন নিহত হওয়ার পর যুদ্ধ শেষ 
হল। যুদ্ধশেষে শোক আর দুঃখ। কান্না আর দীর্ঘশ্বাস। শরশয্যায় থেকেও ভীষ্ম 
যুধিষ্ঠিরকে অনেক উপদেশ দিলেন । ধর্ম সং্ধর্কে ও রাজ্য পরিচালনা সমর্কে উদেশ 
পেয়ে যুধিষ্টিরের মন শা$ -হল। তিনি পরীক্ষিৎকে রাজ্য দিলেন। পরীক্ষিৎ ছিলেন 
অর্জনের পুত্র অভিমন্যুর ছেলে । যুদ্ধিষ্ঠির রাজ্য ছেড়ে স্বর্ণের দিকে যাত্রা করলেন । তার 
চার ভাই এবং দ্রৌপদীও সঙ্গে গেলেন । শেষ যাত্রা। একেই বলে মহাপ্রস্থান। যাওয়ার 
পথে চার ভাই ও দ্রৌপদীর মৃত্যু হল। একা যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন । 
আমাদের সকলের মহাভারতের গল্প জানতে হবে । মহাভারতের কথা জানলে পুণ্য হবে । 


অনুশীলনী 
১। উত্তর দাও : 
ক) মহাভারত কে রচনা করেন? 
খ) মহাভারতের কটি পর্ব রয়েছে? প্রথম থেকে ষষ্ঠ পর্বের নাম লেখ। 
গ) আদি পর্বের কাহিনীটুকু সংক্ষেপে বল। 
ঘ) ভীম্ম পর্বের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বল। 
) ধৃতরাস্ট্রের ক'জন ছেলে? তাদের কী বলা হত? 
চ) পান্ডুর ক'জন ছেলে? তাদের কী বলা হত? 
ছ) ধৃতরাস্ট্রের একমাত্র মেয়েটির নাম কী? 
জ) অজ্ঞাতবাস কাকে বলে? 
ঝ) বনবাস শেষে পান্ডবরা কোথায় গিয়েছিলেন? 
এ) পান্ডবরা রাজ্য ফেরত চাইলে দুর্যোধন কী উত্তর দিয়েছিলেন? 
ট) অর্জন কেন যুদ্ধ করতে চাইলেন না? 
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২। নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে যেটি সত্য তার পাশে ‘মি’ লেখ : 
ক) শান্তুনু যদু বংশের রাজা ছিলেন। 
খ) শা নুর দেবব্রত নামে এক ছেলে ছিল। 
গ) অর্জুনের উপদেশে কৃষ্ণের মন শঠ -হল। 
ঘ) যুধিষ্ঠিরের মামার নাম শকুনি । 
উ)কা 11 Awi wh hy 11010] | 
P)KKkxw 165) vw 011 171 00711011101) bl 


৩। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর: 


ক) ব্যাসদেব ------- ভাষায় 0ল মহাভারত রচনা করেন। সংস্কৃত 

খ) ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন ----। পাশা 

গ) যুধিষ্ঠির --------- খেলে রাজ্য হারিয়ে ছিলেন । জন্মানধ 

05225 পান্ডবদের সাথে বনে গিয়েছিলেন । দ্রৌপদী 

ঙ) ধৃতরাস্ট্রের সু নাম --------- | গানধারী 

চ) ------- নামক পি 10561 00161 08:11 n0| | ভষ্ম 

ছ) কু “ক্ষেত্রের যুদ্ধে-----ছিলেন কৌরবদের প্রধান সেনাপতি । | পরীক্ষিৎকে 

জ) যুধিষ্ঠির -------- রাজ্য দিয়ে মহাপ্রস্থান করেন । শ্ৰীকৃষ্ণ 

ee পান্ডবদের পক্ষে ছিলেন। কু ক্ষেত্র 
8৪। এক কথায় উত্তর দাও 

ক) কে মহাভারত রচনা করেন? 

খ) মহাভারতের কয়টি পর্ব? 

গ) ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার পর দেবব্বতের নাম কী হয়েছিল? 

ঘ) শা নুর দ্বিতীয় টুর নাম কী? 

ও) যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে কে উপদেশ দিয়েছিলেন । 

চ) যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির কী যজ্ঞ করেছিলেন? 


ছ) যুধিষ্ঠির সশরীরে কোথায় গিয়েছিলেন? 


চতুর্থ অধ্যায় 


আমরা প্রতিদিন সকালে উঠে দাত মাজি ৷ হাত মুখ ধুই। পরিষ্কার পোশাক পরি । মাথার 
চুল আঁচড়াই। এভাবে নিজেকে পরিষ্কার করে রাখার নাম পা "ঘন্নতা। 

পরিষ্কার- পাঁ "(ব্লু থাকলে দেহ ও মন ভালো থাকে । যারা পরিষ্কার- পাঁ "নন থাকে 
তাদের সবাই ভালোবাসে । 

আর অপ "(নন থাকলে কী হয়ঃ মুখ ও শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় । গায়ে নানা রকমের 
রোগ হয়। আশেপাশের লোকেরা ঘৃণা করে। বন্ধুরা কাছে বসতে চায় না। দর গিয়ে 
বসে। সবাই নোংরা বলে অবহেলা করে। এমন কি নিজের কাছেও খারাপ লাগে ।তাই 
পরিষ্কার- পাঁ "(নন থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । 
পরিষ্কার-পাঁ "টুন্রতা আমাদের পবিত্র করে । পরিষ্কার- পা "(বতা ধর্মের অঙ্ঞা। (জা 
বা উপাসনা করার আগে পরিষ্কার- পা "নন হতে হয়। 


পাঁ "(নন মেয়ে অপা "(নল মেয়ে 
আমরা প্রতিদিন সকালে উঠে হাত মুখ ধোব। দাত মাজব। স্রানও করতে পারি। 
পরিষ্কার পোশাক পরব । মাথার চুল আঁচড়াব। 
বাইরে থেকে এসে হাত মুখ ও পা ধোব। প্রয়োজন হলে স্বান করব। রাতে ঘুমোতে 
যাওয়ার আগে আবার দাত মাজব। তারপর ঈশুরকে স্মরণ করে শুয়ে পড়ব । 
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পরিষ্কার- পাঁ "(বল না হয়ে কোনো কাজ করা উচিত নয়। এটা সময় মনে রাখতে হবে । 
আমরা পরিষ্কার-পাঁ "নন থাকব । 


অনুশীলনী 
১। সঠিক উত্তরটিতে টিক ($) চিহ্ন দাও : 
ক) আমরা দাত মাজি- 
১. প্রতিদিন ২. মাঝে মাঝে ৩. এক দিনপর একদিন 
খ) অপ "(নন থাকলে বন্ধৃরা- 
১. আদর করে ২. দন্র গিয়ে বসে ৩. চকলেট দেয় 
গ) প্রতিদিনসকালে উঠেই- 
১. পড়তে বসব ২. খাবার খেতে বসব ৩. দাত মাজব 
ঘ) রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে- 
১. আবার দাত মাজব ২. আবার খাবার খাব ৩. আবার খেলা করব 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক) আমরা প্রতি দিন সকালে উঠে .............. মাজি। 
খ) নিজেকে পরিষ্কার করে রাখার নাম ................... | 
গ) যারা পরিষ্কার- পাঁ "(নন থাকে তাদের সবাই ............., | 
ঘ) পরিষ্কার- পাঁ "ঢন্রতা ................ অঙ্গা। 
ও) অপ "৫ন্ন থাকলে মুখ ও শরীর থেকে ......... বেরোয় । 
চ) পরিষ্কার- পাঁ "(ব্লু থাকলে ............... ভালো থাকে। 
৩। সংক্ষেপে উত্তর দীও : 


ক) পা "(নন থাকলে কী উপকার হয়? 

খ) পা "(নন থাকার জন্য কী কী করবে? 

গ) অপা "(বল থাকলে কী হয়? 

ঘ) 'পরিষ্কার- পা৷ "ঘন্নতা ধর্মের অঙ্গ ৷’ কথাটি বুঝিয়ে বল। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৩৭ 

সত্যনিষ্ঠা 
বাবা, মা, শিক্ষক আমাদের গু! 'জন। এরা আমাদের বলেন, সত্য পথে চলবে । সত্য 
কথা বলবে । আমরা আরও জেনেছি, সদা সত্য কথা বলবে । 
‘সত্য’ শব্দটি এসেছে ‘সৎ’ থেকে । “সৎ অর্থ যা সব সময়ে থাকবে । যার ধ্বংস নেই। 
“সৎ শব্দটি দ্বারা ঈশ্বরকেও বোঝায়। কারণ ঈশুর সব সময়ে আছেন, থাকবেন । 
মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে । আর যেখানে সত্য 
সেখানেই ঈশ্বর ৷ সত্যই ধর্ম। ঈশ্বরের ভক্ত হতে হলে সত্য কথা বলতে হবে । সকলের 
প্রিয় হতে হলেও সত্য কথা বলতে হবে। সত্যপথে চলতে হবে । সর্বদা সত্য কথা বলা 
ও সত্য পথে চলাকে বলে সত্যনিষ্ঠা। অর্থাৎ সর্বদা সত্যে অবিচল থাকা হল সত্যনিষ্ঠা । 
সত্যনিষ্ঠ হলে সকল কজে সফল হওয়া যায়। সর্বত্র সত্যের জয় হয়। আর মিথ্যার হয় 
পরাজয় । 
এখানে সত্যনিষ্ঠা সম !র্কে একটি গল্প বলা হল : 

প্রহাদের সত্যনিষ্ঠা 

অনেক কাল আগের কথা । দৈত্যদের এক রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল হিরণ্যকশিপু। 
তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করতেন না । বরং তাকে শা " মনে করতেন। 
রাজা হিরণ্যকশিপুর এক ছেলে ছিল। তার নাম প্রহলাদ। এই প্রহলাদ হিরণ্যকশিপুর 
একেবারে বিপরীত । তিনি হয়ে পড়লেন বিষ্ুব ভক্ত (বিষ্ণুর আরাধনা করেন । বিষ্ণুর নাম 
কীর্তন করেন। 
সে কি! দৈত্যকুলে বিষ্ণুভক্ত! তা-ও আবার যে-সে নয়। একেবারে রাজপুত্র । সে রাজা 
আবার নিজেই বিষ্ণুর বি! “দ্ধে। ছোট একটা ছেলের এত সাহস! রেগে আগুন হলেন 
রাজা হিরণ্যকশিপু। তিনি প্রহলাদকে ডেকে পাঠালেন । 
প্রহলাদ এলেন । রাজা হিরণ্যকশিপু তাকে বললেন, প্রহলাদ, তুমি নাকি বিষ্ণু ভক্ত? 
প্রহলাদ : আপনি ঠিকই শুনেছেন, বাবা । 
হিরণ্যকশিপু : কিন্তু আমি তো বিষ্ণু ভক্ত নই। তোমাকে বিষ্ণুর আরাধনা ছাড়তে হবে। 
প্রহলাদ : ও কথা বলবেন না, বাবা । বিষ্ণু যে ঈশবর ৷ 
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রাজা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন । কিন্তু ছেলে বলে কথা! ছেলেকে তিনি ভালোবাসেন! তাই 
প্রথমে আদর করলেন । পাঠশালার গু! “মশাইকে দিয়ে অনেক বোঝালেন। কিন্তু প্রহলাদ 
অনড় । সত্য থেকে একটুও সরলেন না। 

রাজা হিরণ্যকশিপু খুবই রেগে গেলেন । তিনি প্রহলাদকে মেরে ফেলার গী)& -নিলেন। 
দৈত্যরা তরবারি দিয়ে আঘাত করল । কিন্তু প্রহলাদ তাতে মরলেন না। 

তখন তাকে বিষধর সাপের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সাপেরা তাকে কামড়াল না। ফণা 
দুলিয়ে প্রহলাদকে ঘিরে নাচতে লাগল। 

বিষ মেশানো খাবার দেয়া হল। সে খাবার খেয়েও তার কিছু হল না। তাকে হাতির 
পায়ের তলায় ফেলে দেয়া হল। কিন্তু হাতি তাকে শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নিল। 

তার শরীরে পাথর বেঁধে সাগরে ফেলে দেয়া হল। কিন্তু পাথর ভেলার মত ভেসে রইল। 
ডুবে মরলেন না প্রহলাদ । 

আবার তাঁকে ডেকে পাঠালেন রাজা । বিষ্ণুনাম গাইতে গাইতে এলেন প্রহলাদ। 

রাজা : এতভাবে সাজা দেয়ার পরও তুই বিষ্ণুর নাম করছিস? 

প্রহলাদ : ক্ষমা করবেন, বাবা । বিষ্ণু যে ঈশ্বর ৷ ঈশ্বরকে তো ছাড়া যায় না। 

রাজা : তা হলে আমি নিজে তোকে হত্যা করব । দেখি, কে তোকে রক্ষা করে। 
প্রহলাদ : বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করবেন, বাবা । 

রাজা : বিষ্ণু! তোর ঈশুর! সে এখন এই প্রাসাদে এসে তোকে রক্ষা করবে! 
প্রহলাদ : ঈশ্বরকে আসতে হয় না। তিনি সর্বত্র আছেন। 

রাজা : এখানে তোর ঈশৃর আছে? 

প্রহলাদ : নিশ্চয়ই আছেন। 

রাজা : এই যে স্ফটিক &্। এই স্ফটিক +্ল॥ কি তোর ঈশ্বর আছে? 

প্রহলাদ : আছেন, বাবা । অবশ্যই আছেন। 
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রাজা হিরণ্যকশিপু আরও রেগে গেলেন। রেগে ভেঙে ফেললেন নিজের দেখানো সেই 
2ম্ভ। 
আর তখনই ঘটল অবাক-করা ঘটনা । ভয়ানক এক ঘটনা । 
ভাঙা "ন মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এক নৃসিংহ ঘর্তি। ভয়ঙ্কর তার রূপ । ভীষণ তার 


হুক্কার। ঈশবরই হয়েছেন নৃসিংহ। তার মাথাটা সিংহের মত। আর শরীরটা ‘নৃ’ অর্থাৎ 
মানুষের মত। 


ৰ 


ANS 
Ulin ্লার্য/ 
বিষ্ণু নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করছেন 
নৃসিংহ রুপে বিষ্ণু অর্থাৎ ঈশ্বর হত্যা করলেন হিরণ্যকশিপুকে । 
প্রহলাদ শত অত্যাচার সহ্য করেছেন। কিন্তু সত্য নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নি। অবশেষে 
সত্যনিষ্ঠার জয় হল। 


8০ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 

আমাদেরও প্রহলাদের মত হতে হবে। সর্বদা যেন সত্যনিষ্ঠা থাকে । সত্যপথ থেকে 
বিচ্যুত হওয়া যাবে না। 

আমরা সত্য কথা বলব । সত্য পথে চলব । 


অনুশীলনী 
১। সঠিক উত্তরটি বেছে নাও : 
ক) সবাই কাকে ভালোবাসে? 
১. সবাইকে ২. যে কোন মানুষকে 
৩. সত্যবাদীকে ৪. মিথ্যাবাদীকে 
খ) কিভাবে সকল কাজে সফল হওয়া যায়? 
১. বেশি চালাকি করলে ২. মিথ্যার আশ্রয় নিলে 


৩. অনেক টাকা খরচ করলে ৪. সত্যনিষ্ঠ হলে 
গ) দৈত্যদের রাজার নাম কী ছিল? 


১. দুৰ্যোধন ২. বিষ্ণু 
৩. নৃসিংহ ৪. হিরণ্যকশিপু 
ঘ) দৈত্যকুলে কে বিষ্ণুভক্ত হয়েছিলেন । 
১. প্রহলাদ ২. নারদ 
৩. হিরণ্যকশিপু ৪. ইন্দ্র 
উ. শর কোন রুপ ধরে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন? 
১. মানুষ ২. দৈত্য 


৩. নৃসিংহ ৪. বামন 


২। 


৩। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৪১ 
শূন্যস্থান পুরণ কর : 


খ) “সৎ শব্দটি দ্বারা ................ বোঝায় । 
গ) সর্বদা সত্য কথা বলা ও সত্য পথে চলাকে বলে ..........................০, 


এক কথায় উত্তর দাও : 

ক) সত্যনিষ্ঠ হলে সকল কাজে কী হওয়া যায়? 

খ) প্রহলাদ কী হয়ে পড়েছিলেন? 

গ) ঈশৃর নৃসিংহ রূপে কোথা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন? 
ঘ) প্রহলাদকে কে রক্ষা করেছিলেন? 

ও) শত অত্যাচারেও প্রহলাদ কী ত্যাগ করেন নি? 


৪ উত্তর দাও : 


ক) সত্যনিষ্ঠা কাকে বলে? 

খ) প্রহলাদ কার ভক্ত ছিলেন? 

গ) প্রহলাদের বাবা প্রহলাদের উপর রেগে গিয়েছিলেন কেন? 

ঘ) সাপের ঘরে প্রহলাদকে ঢুকিয়ে দেয়া হলে সাপেরা কী করেছিল? 
ও) 'প্রহলাদের সত্যনিষ্ঠা’ গল্পটি সংক্ষেপে বল। 


৪২ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
নম্রতা ও ভদ্রতা 


নম্রতা 
নমু’ কথাটির অর্থ হল নত'- যা নোয়ানো যায়। গাছের একটা শক্ত ডালকে নোয়ানো 
যায় না। শক্ত ডাল নত হয় না। কিন্তু একটা নরম ডাল নত হয়। তাকে সহজেই 
নোয়ানো যায়। 
আমাদের সমাজেও দু রকমের মানুষ আছে। এক রকমের মানুষ খুব কঠিন, তারা কড়া 
কথা বলে। সহজেই রেগে যায়। অন্য মানুষকে ভালোবাসে না। সম্মান করে না। 
আরেক রকমের মানুষ নম্র । শঙ -শিষ্ট । সুন্দর করে কথা বলে। অন্য মানুষকে 
ভালোবাসে । 
নম্র স্বভাব ও নম্র আচরণকে বলে নমতা । নম্রতা ধর্মের অক্তা। নমতা সঙ্জনের বা 
ধার্মিকের গুণ । যে নম্র আচরণ করে, তাকে সবাই ভালোবাসে । আমরা বড়দের সঙ্গে 
নম্র আচরণ করব। সহপাঠী, বন্ধ ও ছোটদের সঙ্গেও নম্র আচরণ করব। আমরা 
সকলের সঙ্গে নম্র আচরণ করব । 
নম্র আচরণ সম্মান বাড়ায় । মর্যাদা বাড়ায় । কবি বলেছেন-_ 

‘বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে’ । 

নম্রতা দ্বারা জীবন সুন্দর হয় । আমরাও নম্র হয়ে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলব। 

ভদ্রতা 
ভদ্রতা হণ ভালো আচরণ । মার্জিত আচরণ । চলায়-বলায়, সাজে-পোশাকে ভদ্রতা 
প্রকাশ পায়। 
আমরা গু! “জনদের প্রণাম করি । পরিচিত বন্ধদের সাথে দেখা হলে বলি, ভালো আছ তো? 
ক্লাসে শিক্ষক মহোদয় প্রবেশ করলে আমরা উঠে দীড়াই। তিনি বসতে বলার পর বসি। 
এ সকল আচরণের মধ্য দিয়ে ভদ্রতা প্রকাশ পায়। 
গীতায় বলা হয়েছে 
গুর'কে প্রণাম করবে । বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করবে । তাকে সেবা করবে। এভাবে তার 
কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করবে । জ্ঞান অর্জন করবে। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৪৩ 
ফল দেখে গাছ চেনা যায়। আচরণের দ্বারা মানুষ চেনা যায়। যিনি ভদ্র, তিনি অন্যের 
মঙ্গল কামনা করেন । যাকে অপছন্দ করেন, তার সাথেও ভদ্র আচরন করেন । 
ভদ্রতা ধার্মিকের গুণ । সঙ্জনের গুণ । যারা ভদ্র, তাদের সকলে ভালোবাসে । 
আমরাও বড়, ছোট, বন্ধ, সহপাঠী- সকলের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করব । চলায়-বলায়, 
সাজে-পোশাকে ভদ্রতা বজায় রেখে চলব । 
যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্রে শ| 'পক্ষের সাথেও ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন । সেই কাহিনী বলছি। 
কৌরব আর পান্ডবদের মধ্যেকু ঢুক্ষত্রে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। এটা আমরা জানি । পান্ডব 
পক্ষের নেতা যুধিষ্ঠির । কৌরব পক্ষের নেতা দুর্যোধন। কাকাত-জ্যঠাত ভাইদের মধ্যে 
যুদ্ধ । তাই আত্মীয়-কুটুম্বরা দু পক্ষেই ছিল। কৌরব পক্ষে ছিলেন পিতামহ ভীষ্ম। ছিলেন 
অ ধুর" 
যুদ্ধের জন্য দু-পক্ষ তৈরি। 
তখন অবাক কান্ড করলেন যুধিষ্ঠির । তিনি অস্ ত্যাগ করলেন। এগিয়ে চললেন শত্রু 
শিবিরের দিকে । 
কি ব্যাপার! 
সবাই বারণ করলেন। কিন্তু থামলেন না যুধিষ্ঠির । সোজা গিয়ে প্রণাম করলেন পিতামহ 
ভীষ্মকে। ভীষ্ম আশীর্বাদ করলেন, “বিজয়ী হও । তারপর গিয়ে প্রণাম করলেন অস্গুরু 
দ্রোণকে । তিনিও যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করলেন । 
বিপক্ষ দলের হলেও তিনি গুরুজনদের শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন । ভদ্রতা দেখিয়েছেন । 
যুদ্ধক্ষেত্রেও ভদ্রতা ভোলেন নি যুধিষ্ঠির । 
কেনই বা ভুলবেন? 
ভদ্রতা যে ধার্মিকের গুণ! 


৪৪ 


> 


৩ 
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হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
অনুশীলনী 
সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখ : 
ক) ‘নম’ কথাটির অর্থ হল নত/ কঠিন/ তরল 
খ) নম্রতার দ্বারা জীবন সুন্দর/ অসুন্দর/দর্বল হয় । 
গ) ভদ্রতা হন! মার্জিত/ দুর্বিনীত/ অশালীন আচরণ । 
ঘ) পাণ্ডবদের পক্ষে নেতা ছিলেন দুর্যোধন/ যুধিষ্ঠির/ দুঃশাসন । 
ও) কু! “পাণ্ডবদের অ গু! “ছিলেন ভীম্ম/ কর্ণ/ দ্রোণ। 
শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক)তিতিডাল 2৮757755285 হয় না। 
খ) আমাদের সমাজেও দু রকমের ........................১১.১,০০,০০০০০০০, আছে। 


ঘ) আমরা গু! "জনদের ......... ০০০০০০ করি। 

ও) বিপক্ষ দলের হলেও তিনি ........ ees. শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। 
এক কথায় উত্তর দাও : 

ক) নম স্বভাব ও নম্র আচরণকে কী বলে? 

খ) কুরু-পান্ডবদের পিতামহ কে ছিলেন? 

গ) গুরুর কাছে কীভাবে প্রশ্ন করবে? 

ঘ) ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কী বলে আশীর্বাদ করেছিলেন? 

ও) যুদ্ধক্ষেত্রেও যুধিষ্ঠির কী ভোলেন নি? 

উত্তর দাও : 

ক) ভদ্রতা কাকে বলে? 

খ) নম্র মানুষের আচরণ কী প্রকার? 

গ) শিক্ষক মহোদয় ক্লাসে প্রবেশ করলে কী করতে হয়? 

ঘ) গাছ ও মানুষকে কীভাবে চেনা যায়? 

ও) যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্রে কীভাবে ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন?- কাহিনীটি সংক্ষেপে বল। 


পঞ্চম অধ্যায় 


গুরুজনে ভক্তি 


তোমাদের অনেকেরই বাড়িতে বিড়াল আছে। বিড়ালের বা"ঢাও আছে। মা-বিড়াল 
বা")॥ দুধ খাওয়ায় । দর থেকে খাবার আনে । বা'চার মুখে খাবার তুলে দেয় । তারপর 
বা'চা বিড়াল এক সময় বড় হয়। তখন সে নিজে সব কিছু করতে পারে । 

জন্মের পর আমাদের মা এই মা-বিড়ালের মতই আমাদের পালন করেন । আমরা মায়ের 
দুধ খেয়ে বেচে থাকি। শিশুকালে আমরা থাকি অসহায় । আমরা চলতে পারি না। কথা 
বলতে পারি না। খাবার খেতে পারি না। মা তখন আমাদের পালন করেন, আদর 
করেন । কোলে তুলে মা আমাদের ঘুম পাড়ান। 

মায়ের গ্নেহ বটগাছের ছায়ার মত। সং ঈন অসুস্থ হলে মা তার সেবা-শুশ্র] ॥ করেন। 
পাশে বসে রাত কাটান ৷ দরে গেলে পথ চেয়ে বসে থাকেন । মায়ের সাথে আর কারও 
তুলনা হয় না। 

পিতাও শিশুকে বড় হতে সাহায্য করেন। মাতা-পিতা দু'জনেই শিশুকে লালন পালন 
করে বড় করে তোলেন । মাতা-পিতা সব সময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। সকল 
কাজে সাহায্য করেন । তারা আমাদের সৎ পথে চলতে উপদেশ দেন। 

পরিবারের আরও অনেকে আমাদের মঙ্গল কামনা করেন । যেমন- দাদা, দিদি, 
ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, কাকা, কাকিমা, পিসিমা । এঁরা আমাদের ভালোবাসেন। এরাও 
আমাদের বড় হতে সাহায্য করেন। 

যারা বয়সে আমাদের বড়, তারা গু! "জন । মান্য ব্যক্তি । তাদের মান্য করা উচিত। 
মাতাপিতা ও গু 'জনের আদেশ আমরা মেনে চলব। তারা আমাদের সুখে সুখী হন। 
দুঃখে দুঃখ পান। আমরা তাদের মনে কষ্ট দেব না। কখনও তাদের অবাধ্য হব না। 
বড় হয়ে আমরা বিদ্যালয়ে যাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ আমাদের শিক্ষা দেন। তারা 
আমাদের আদর করেন। তারা আমাদের মঙ্গল চান। তারা আমাদের উপদেশ দেন। 
সুতরাং শিক্ষকগণও আমাদের গু! 'জন। আমরা তাদের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। 
তাদের উপদেশ মেনে চলব । শা (আছে “শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞা)08| যার  & আছে, 
সেই জ্ঞান লাভ করে । ধর্মগ্রন্থ পিতামাতা, গু! 'জন ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
অনেক গল্প আছে। 


৪৬ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
এখানে ‘গণেশের মাতৃভত্তি'র গল্পটি সংক্ষেপে বলা হল : 

গণেশের মাতৃভক্তি 
দেবী দুর্গার দুই ছেলে। কার্তিক ও গণেশ। কার্তিক ভাবতেন তিনি মাকে বেশি 
ভালোবাসেন। এই নিয়ে ছিল তার গর্ব। কিন্তু গণেশ কিছু বলতেন না। সব সময় 
চুপচাপ থাকতেন। 
মা দুর্গা তাদের মনের কথা জানতেন। একদিন তিনি তাদের ডাকলেন । বললেন 
“তোমাদের মধ্যে কে আগে বিশৃত্রহ্মান্ড ঘুরে আসতে পারবে? যে আগে ঘুরে আসতে 
পারবে তাকে আমার রত্বমালা দেব 0 


ৰ 


ছি 


ঠা 
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একথা শুনে কার্তিক তো মহাখুশি । গণেশের দিকে তিনি বাকা চোখে তাকালেন । আর 
মনেমনে হাসলেন। কারণ তার বাহন ময়র। আর গণেশের বাহন ইদুর। কার্তিক 
ভাবলেন, গণেশের আগেই তিনি বিশ্ব ঘুরে আসতে পারবেন। কারণ তিনি চড়বেন 
ময়তর | 
কার্তিক বেরিয়ে পড়লেন । কিন্তু গনেশের মনে কোন চি১+নেই। তিনি জানতেন, মা 
বিশবময়ী। মায়ের বাইরে আবার বিশ্ব কি! তিনি হাত জোড় করে মাকে প্রদক্ষিণ 
করলেন। তারপর মাকে প্রণাম করলেন । গণেশের এই মাতৃভক্তি দেখে মা খুশি হলেন। 
গণেশের গলায় তিনি পরিয়ে দিলেন তার রত্মালা । 


অনুশীলনী 
১। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
ক) মায়ের গ্েহ বটগাছের ছায়ার মত/ পাতার মত/ ডালের মত। 
খ) বিদ্যালয়ে পিতা/ মাতা/ শিক্ষক আমাদের শিক্ষা দেন। 
গ) গণেশ সব সময় খুব কথা বলতেন/ চুপচাপ থাকতেন/ রাগারাগি করতেন । 
ঘ) মা দুর্গা ছেলেদের মনের কথা জানতেন/ জানতেন না/ ভাবতেন । 


ও) রত্মালা পেলেন কার্তিক/ লক্ষ্মী! গণেশ । 

২। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক) তারপর বা"2॥বিড়ার এক ..........,০,,০০,০০০০০০০০, বড় হয়। 
ead dari অসুস্থ হলেমা সেবা-শুশ্র! /করেন। 
এটার রা দুজনেই শিশুকে লালন পালন করে বড় করে তোলেন । 
ঘ) যার শ্রদ্ধা আছে, সেই ......... ০০০০০০০০ লাভ করে। 


৪৮ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
৩। শুদ্ধ হলে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ হলে ‘অ’ লেখ : 

ক) দর গেলে মা পথ চেয়ে বসে থাকেন। 

খ) মায়ের সাথে অনেকের তুলনা হয়। 

গ) ঠাকুরমা আমাদের ভালোবাসেন না। 

ঘ) গুরুজনেরা আমাদের দুঃখে দুঃখ পান। 

ও) বিদ্যালয়ে শিক্ষক আমাদের আদর করেন না। 


৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
ক) শিশুকালে কে আমাদের পালন করেন ও আদর করেন? 
খ) সকল কাজে কে সাহায্য করেন? 
গ) বিদ্যালয়ে আমরা কখন যাই? 
ঘ) দেবী দুর্গার ক'জন ছেলে? তাদের নাম কী কী? 
ও) কার্ত্তিক ও গণেশের বাহন কী কী? 


৫। উত্তর দাও : 
ক) বিড়ালের বা"? কীভাবে বড় হয়? 
খ) শিশুকালে আমরা কেমন থাকি? 
গ) মাতা-পিতা ছাড়া আর কে কে আমাদের বড় হতে সাহায্য করেন? 
ঘ) আমরা কাদের মনে কষ্ট দেব না এবং কাদের অবাধ্য হব না? 
ও) “গনেশের মাতৃভক্তি* গল্পটি সংক্ষেপে বল। 
চ) “গণেশের মাতৃভত্তি” গল্পটি পড়ে কী উপদেশ পেলে? 
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প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম 


প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
প্রতিজ্ঞা” শব্দটির অর্থ হল কথা দেয়া । পণ করা । শপথ করা । 
মনে কর, তুমি বললে, “আমি আমার সহপাঠী অমলকে একটি বই দেব।'- এটা একটা 
প্রতিজ্ঞা । আমি সদা সত্য কথা বলল, মিথ্যা কথা বলব না,- এটাও একটা প্রতিজ্ঞা । 
প্রতিজ্ঞা করলে বা কথা দিলে তা রক্ষা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা রক্ষা ধর্মের অঙ্গ । প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করলে জীবনে উন্নতি করা যায়। মানুষের মত মানুষ হওয়া যায়। অর্জন করা যায় 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব । ‘ভালো কাজ করব ।” মন্দ কাজ করব না। এভাবে প্রতিজ্ঞা করে তা 
রক্ষা করবে। প্রতিজ্ঞা পালন করে চললে জীবন নিয়মের মধ্যে এসে যায় । নিয়মানুবর্তী 
হওয়া যায়। 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা মহৎ গুণ। নিয়মানুবর্তী হওয়াও মহৎ গুণ। নিয়মানুবর্তী হলে সব 
কাজে সফল হওয়া যায়। আমরা এই গুণ লাভ করব। কিন্তু তার উপায় কী? তার 
উপায় হল সব সময় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলা। 
হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা একবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। অনেক কষ্ট সহ্য করেও তিনি 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। ধর্মগ্রন্থের সেই কাহিনী তোমাদের শোনা । 
অনেক অনেক কাল আগের কথা । হরিশ্চন্দ্র নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন । তিনি দান 
করতেন প্রচুর । প্রতিজ্ঞা পালনেও ছিলেন অটল । তার -টৈ নাম ছিল শৈব্যা । একটি মাত্র 
পুত্র ছিল তাদের । তার নাম রোহিতাশ্ব 
হরিশ্চন্দ্রের সময়ে বিশ্বামিত্র নামে এক খষি ছিলেন । তিনি বনে থাকতেন । আর ঈশ্বরের 
আরাধনা করতেন। একদিন তিনি ভাবলেন, হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করব । দেখি হরিশ্চন্দ্ 
কতটুকু ধার্মিক! এই ভেবে তিনি হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে গেলেন। তাকে বললেন, 
আমাকে কিছু দান (| 'ন।” 
হরিশ্ন্দ্র : বলুন, কী চান? 
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বিশ্বামিত্ৰ : যা চাইব, তা-ই দেবেন? 

হরিশ্চন্দ্র : আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আপনি যা চাইবেন, তা-ই দেব। 

বিশ্বামিত্ৰ : আমি আপনার রাজ্যটা চাই। 

হরিশ্ন্দ্র : তাই হোক। নিন আমার রাজ্য । রাজা হরিশ্চন্দ্র তখনই বিশ্বামিত্রকে তার 
রাজ্য দান করে দিলেন । 

বিশ্বামিত্র : জানেন তো, দান করলে দক্ষিণা দিতে হয়। 

হরিশ্ন্দ্র : জানি। বলুন কি দক্ষিণা চান? 

বিশ্বামিত্ৰ : সাত হাজার স্বরণমুদ্রা। 

হরিশ্ন্ত্র : রাজকোষ থেকে এখনই এনে দিছি । 

বিশ্বামিত্র : রাজ্যের সাথে রাজকোষ তো এখন আমার । 

হরিশ্ন্দ্র ভাবলেন, ঠিকই তো। রাজ্যের সঙ্গে রাজকোষও তো দান করে ফেলেছি। তিনি 

সাত দিনের সময় নিলেন। তারপর রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। সঙ্গে গেলেন ন্‌ শৈব্যা । 

আর পুত্র রোহিতাশৃ । 

দক্ষিণার পুরো টাকা যোগাড় হল না। নিরুপায় হয়ে রাণী শৈব্যা এক ব্রাহ্মণের দাসী 

হলেন। রোহিতাশৃ গেল মায়ের সাথে । হরিশ্চন্দ্র কাজ পেলেন এক চন্ডালের অধীনে । 

তার কাজ হল শ্রশানে মরা পোড়ানো । 

এভাবে সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা যোগাড় হল। রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা 

করলেন । 

ওদিকে একদিন ফুল তুলতে গেল রোহিতাশ্ব । সেখানে সাপে কাটল তাকে । 

মৃত পুত্রকে নিয়ে শৈব্যা গেলেন শ্বশানে। বিলাপ করে কাদতে লাগলেন । হরিশ্চন্দ্ 

চিনতে পারলেন ট্‌ ও পুত্রকে । 

পুত্ৰশোকে কাতর হরিশ্চন্দ্র আর শৈব্যা। তারা ঠিক করলেন মৃত পুত্রের সাথে আগুনে 

পুড়ে মরবেন। 
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এমন সময় খষি বিশ্বামিত্র এলেন সেখানে । হরিশ্চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় তিনি মুগ্ধ। 


এদিকে রোহিতাশৃব নড়ে চড়ে উঠল। বেঁচে গেল সে। 
বিশ্বামিত্ৰ রাজাকে বললেন, আপনি পরম ধার্মিক । ফিরিয়ে নিন আপনার রাজ্য । 


হরিশ্চন্দ্র। 


৫২ 


> 


২্‌। 
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অনুশীলনী 
সঠিক উত্তরটির পাশে টিক () চিহ্ন দাও : 
ক) প্রতিজ্ঞা” শব্দটির অর্থ কী? 
১. মানুষের ভালোবাসা ২. সৎ থাকা ৩. কথা দেয়া 
খ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে কী অর্জন কা যায়? 
১. টাকা-পয়সা ২. জমিজমা ৩. মনুষ্যত 


গ) কে প্রতিজ্ঞা রক্ষাকরেছিলেন? 
১. রাজা হরিশ্চ্দ্ ২. খাষি বিশ্বামিত্র ৩. রোহিতাশ্ব 
ঘ) বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্ন্দ্রের কাছে দান হিসেবে কী চেয়েছিলেন? 
১. সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা ২. রাজ্য ৩. এক হাজার হাতি 
ও) রাজা হরিশ্চন্দ্র বিখ্যাত হলেন কীভাবে? 
১. অনেক রাজ্য জয় করে ২. প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে ৩. দেশপ্রেমের জন্য 
শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ...................০.০,, অঙ্গ । 
খ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে জীবনে ........... ০০০০ করা যায় । 
গ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে .......... হয়ে আছেন রাজা হরিশ্চন্দ্র। 
22084, থেকে এখনই এনে দি 
ও) হরিশ্চন্দ্রের কাজ হল ............................,, মরা পোড়ানো । 
উত্তর দাও : 
ক) প্রতিজ্ঞা রক্ষা বলতে কী বোঝায়? 
খ) হরিশ্চন্দ্র কীভাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন? 
গ) বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের কাছে দান হিসেবে রাজ্য চাইলেন কেন? 
ঘ) রোহিতাশ্বের ফুল তোলার সময় কী হয়েছিল? 
ও) শৈব্যা কে ছিলেন? 
চ) হরিশ্ন্দ্র কীভাবে দক্ষিনার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন? 
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দেশপ্রেম 


নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসাকে বলে দেশপ্রেম । আমরা জানি মানুষের কতকগুলো 
বিশেষ গুণ আছে। যেমন সততা, প্রতিজ্ঞা রক্ষা, দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা 
ইত্যাদি। আর এই গুণগুলোকে এক সাথে বলে মনুষ্যত । দেশপ্রেম সেই মনুষ্যত অর্জনের 
একটি উপায়। 
দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ । শা (বলা হয়েছে, ‘জননী জন্মুভমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' এ 
কথার মানে হল, জননী-জন্মভমি স্বর্ণের চেয়েও বড়। 
দেশপ্রেম কিভাবে প্রকাশ পায়? দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে । দেশের মানুষের 
মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে । দেশ আক্রাও -হলে দেশকে রক্ষা করতে হবে । এই সব 
কাজের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম প্রকাশ পায়। 
মহাভারত থেকে দেশপ্রেমের একটি কাহিনী বলছি। 

জনার দেশপ্রেম 
পুরাকালে মাহিষ্মতী নামে একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজার নাম ছিল নীলধবজ। 
রাণীর নাম জনা । নীলধ্বজ ও জনার একটি মাত্র পুত্র ছিল। তার নাম প্রবীর । রাজপুত্র 
প্রবীর ছিলেন খুবই সাহসী । 
একবার পান্ডবরাজ যুধিষ্ঠির ঠিক করলেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। অশৃমেধ যজ্ঞ 
রাজাদের যজ্ঞ। এ যজ্ঞের নিয়মটা বলছি। 
কোন রাজা অশুমেধ যজ্ঞ করতে চাইলেন । তখন তিনি একটি অশু ছেড়ে দেবেন । অশ্রের 
পিছনে থাকবে সৈন্য-সাম3 | অশু চলে যাবে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে । কোন 
রাজা অশৃকে বাধা দিলে যুদ্ধ বেধে যাবে । দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ হবে । পরাজিত রাজা 
হবেন জয়ী রাজার অধীন । অশ্ব বাধাগ্রস্থ না হলে অন্য রাজ্যে চলে যাবে । এভাবে সকল 
রাজাকে পরাজিত করতে হবে । তারপর অশ্বকে ফিরিয়ে আনা হবে । এই অশ্বকে বলি 
দিয়ে যজ্ঞ শেষ করা হবে। এরই নাম অশ্বমেধ যজ্ঞ। অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজা হবেন 
রাজার রাজা । তাহলে যজ্ঞের অশ্বকে বাধা না দেওয়ার অর্থ পরাধীনতা মেনে নেয়া যারা 
স্বাধীনচেতা, তারা বাধা দেয়। তখন দুই রাজায় বেধে যায় যুদ্ধ । 


৫৪ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 

পান্ডবদের ছেড়ে দেয়া যজ্ঞের অশু গেল মাহিম্মতী রাজ্যে। রাজপুত্র প্রবীর অশৃটিকে বাধা 
দিলেন । আটকে রাখলেন । রাজা নীলধ্বজ খুব ভয় পেলেন । 

পান্ডবেরা মহাবীর ৷ অর্জুন তাদের সেনাপতি ৷ রাজা নীলধ্বজ অশু ছেড়ে দিতে বললেন 
কিন্তু বাধা দিলেন রাণী জনা । নইলে দেশ যে পরাধীন হয়ে যাবে। তিনি প্রবীরকে 
সমর্থন করলেন । 

প্রবীরের সঙ্জো প্রচন্ড যুদ্ধ হল পান্ডব সেনাপতি অর্জুনের ৷ প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন প্রবীর 
প্রবীরের বীরতে মুগ্ধ হলেন অর্জুন । এই যুদ্ধে অর্জুন হেরেও যেতে পারতেন । কিন্তু শেষ 
পর্যত প্রবীর হেরে গেলেন । অর্জুনের হাতে প্রবীর নিহত হলেন। 

পুত্ৰশোকে কাতর হলেন জনা । কিন্তু তিনি ভেঙে পড়লেন না। জনা দেশপ্রেমিক । পুত্র 
প্রবীরও দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতার জন্যপুত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যু গৌরবের । 

কিন্তু রাজা নীলধ্বজ পরাজয় মেনে নিলেন। ছেড়ে দিলেন পান্ডবদের যজ্ঞের অশ্ব । জনা 
এতে খুবই দুঃখ পেলেন । পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। তাই গঙ্গা নদীতে ঝাপ 
দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন জনা । 

দেশপ্রেমের জন্য মরেও অমর হয়ে রয়েছেন জনা । ধন্য জনা । ধন্য বীরমাতার বীরপুত্র 
প্রবীর । 

আমরাও জনাপুত্র প্রবীরের মত হব। আমরাও জনার মত দেশপ্রেমিক হব। দেশকে 
ভালোবাসব। 


অনশীলনী 


a 


১। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 
ক) মাহিম্মতী রাজ্যের রাজার নাম অর্জুন/ নীরধ্বজ/যুধিষ্ঠির | 
খ) রানী জনা ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক/ ভীরু/ দর্বল নারী । 
গ) জনার পুত্রের নাম সমীর/ মহাবীর/ প্রবীর ৷ 
ঘ) পান্ডবদের সেনাপতির নাম ছিল ভীম/ অর্জুন/ শ্রীকৃষ্ণ ৷ 
ঙ) স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু গৌরবের/ অগৌরবের/ দুঃখের । 


৩। 
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শূন্যস্থান পূরণ কর : 

ক) নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসাকে বলে ............ | 
খ) দেশের মানুষের ............... জন্য কাজ করতে হবে। 
গ) দেশপ্রেম .............. অঙ্গ । 

ঘ) জননী জন্মভমিশ্চ ................. গরীয়সী। 

এরি ett যজ্ঞকারী রাজা হবেন রাজার রাজা । 
ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 
বীরমাতার যজ্ঞ 
মহাবীর অর্জুন 
দেশপ্রেমিক বীরপুত্র 
অশ্বমেধ জনা 
এক কথায় উত্তর দীও : 


ক) দেশপ্রেমিক জনার গল্প কোথায় আছে? 

খ) পান্ডবদের অশৃমেধ যজ্ঞের অশ্ব কে আটকে রেখেছিল? 
গ) মনুষ্যত অর্জনের একটি উপায় কী? 

ঘ) জনা কোথায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন? 

ও) পরাজয় মেনে নিয়ে কে পান্ডবদের যজ্ঞের অশু ছেড়ে দিয়েছিলেন? 
উত্তর দাও : 

ক) মনুষ্যত অর্জনের জন্য কী কী গুণ থাকতে হবে? 

খ) অশৃমেধ যজ্ঞ কাকে বলে? 

গ) প্রবীর কেমন ছিলেন? তিনি কী করেছিলেন? 

ঘ) জনা কেন দুঃখ পেয়েছিলেন? 

ও) 'জনার দেশপ্রেম’ কাহিনীট সংক্ষেপে বল। 


৫৬ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
সহমর্মিতা 

সহমর্মিতা বলতে বোঝায় অপরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে নিজের বলে মনে করা। 
সহমর্মিতা মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগায় । 
আমরা সমাজে বাস করি। এক সঙ্গে অনেকে থাকি । একা থাকা খুব কঠিন। একজনের 
বিপদে আর একজন সাহায্য করি। একেই বলে সহমর্মিতা । সহমর্মিতার জন্য সমাজ 
সুন্দর থাকে । এখানে কোন জাতি-ধর্ম নেই। পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে । অনেক ধর্ম 
আছে। কিন্তু মানুষ এক । আমরা সবাই একে অপরকে সাহায্য করব । 
বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধর্ম পালন করে । কিন্তু সকল ধর্মই সত্য । সকল ধর্মই মানুষের 
মঙ্গলের কথা বলে। তাই আমরা সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব । ভালোবাসব 
সকল ধর্মের মানুষকে । 
সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সহপাঠীদের কাছে যাব। বন্ধূদের কাছে যাব। ছোটদের 
কাছে যাব। সকলের কাছে যাব। সকলকে প্রয়োজনে সাহায্য করব । সকলের প্রতি 
সহমর্মী হব। সহমর্মিতা একটি মহৎ গুণ। সহমর্মিতা ধর্মের অঙ্গ । 
সহমর্মিতা সার্ক একটি গল্প শোনাই : 

চিত্রণ্রীবের সহমর্মিতা 
একদল পায়রা উড়ে যাণল। উড়তে উড়তে দেখল নিচে এক বিরাট বন। বনের মধ্যে 
একটা ফাকা জায়গা । সেখানে অনেক চালকণা ছড়ানো । লোভ হল তাদের । খিদেও 
পেয়েছে। 
দলনেতা চিত্রগ্রীব বলল- সাবধান, ভালো করে দেখে নাও। এ নির্জন বনে চালকণা এল 
কি করে! কিন্তু ওদের তখন প্রবল ক্ষুধা। আর লোভও হচ্ছে খুব । পায়রারা চিত্রগ্রীবের 
কথা শুনল না। দলনেতা আর কি করবে! সেও মেনে নিল। তারপর সবাই এক সঙ্গে 
চালকণার উপর বসল । আর তখনই ঘটল বিপদ । সবাই জালে আটকা পড়ল। 
এক ব্যাধ চালকণা ছড়িয়ে জাল পেতে রেখেছিল । পায়রারা জালে আটকা পড়ে মৃত্যু 
ভয়ে ভীত হল । 
দলনেতা চিত্রপ্রীব তখন বলল, ভয় পেয়ো না। ধৈর্য হারিও না। চল জালসহ একসাথে 
উড়ে যাই। 
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যে কথা সেই কাজ। 
পায়রারা জালসহ উড়ে চলল । উড়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। তাই দেখে ব্যাধও 
ফিরে গেল। 
চিত্রগ্রীব তখন পায়রাদের বলল, আমার এক ইদুর বন্ধ আছে। তার নাম হিরণ্যক। চল 
তার কাছে যাই। সে তার দাত দিয়ে জাল কেটে দেবে । আমরা মুক্ত হব। 
সকলে পৌছে গেল হিরণ্যকের কাছে। চিত্রগ্রীব তাকে ডাকতে লাগল । গর্ত থেকে বেরিয়ে 
এল হিরণ্যক ৷ দেখল, চিত্রগ্রীৰ পায়রার দলসহ জালে আটকা পড়ে আছে। 
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বন্ধু চিত্রগ্রীবের কষ্টে কষ্ট হল তার। সে বলল-বন্ধ চিত্রগ্রীব, আগে তোমাকে মুক্ত 
করি। তারপর অন্যদের । 

চিত্রগ্রীব বলল, না বন্ধু । আমি ওদের কষ্ট সহ্য করতে পারছি নে। তুমি আগে ওদের 
মুক্ত কর । পরে আমাকে । 

চিত্রগ্রীবের সহমর্মিতা দেখে মুগ্ধ হল হিরণ্যক। সহমর্মিতা হিরণ্যকেরও ৷ জাল কেটে সে 
আগে অন্য পায়রাদের মুক্ত করল। তারপর মুক্ত করল দলনেতা চিত্রগ্রীবকে । 
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অনশীলনী 


শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 

ক) সহমর্মিতা মানুষের প্রতি ভালোবাসা/ ঘৃণা/ হিংসা জাগায়। 

খ) সকল ধর্মই মানুষের ইতিহাসের/ মঙ্গলের/ বিপদের কথা বলে। 
গ) পায়রাদের দলনেতা ছিল হয় গ্রীব/ হিরণ্যক/ চিত্রগ্রীব। 

ঘ) সকলকে প্রয়োজনে সাহায্য করব/ হিংসা করব/ আঘাত করব। 
ও) একা একা থাকা খুব সহজ/ খুব কঠিন/ খুব ভয়ঙ্কর । 


ক) একটি মহৎ গুণ কী? 

খ) জাল পেতে রেখেছিল কে? 

গ) চিত্রগ্রীবের ইদুর বন্ধুর নাম কী? 

ঘ) পায়রারা জালসহ কী করল? 

ঙ) সকলের প্রতি আমরা কিরুপ হব? 

উত্তর দাও : 

ক) সহমর্মিতা কাকে বলে? 

খ) সহপাঠী, বন্ধূদের জন্য কী করতে হবে? 

গ) জালে আটকা পড়ার পর চিত্রগ্রীব পায়রাদের কী বলেছিল? 
ঘ) বনমধ্যে চালকণা দেখে চিত্রগ্রীব কী বলেছিল? 
ও) “িত্রগ্রীবের সহমর্মিতা’ সয় ॥র্কে সংক্ষেপে বল। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী 


মানুষ সাধারণত নিজেকে নিয়ে বেশি ব থাকে । নিজের সুখ-শাঢি র জন্য কাজ করে। 
কিন্তু কিছু ভিন্ন ধরণের মানুষ আছেন । তারা নিজেদের নিয়ে ব্য থাকেন না। সকলের 
মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। তারা অনেক মহৎ গুণের অধিকারী । এঁদের বলা হয় 
মহাপুর“ষ ও মহীয়সী নারী। যেমন-শ্রী চৈতন্য, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, স্বামী বিবেকানন্দ, 
স্বামী প্রণবানন্দ, মা আনন্দময়ী প্রভৃতি। এরুপ অনেক মহাপুর'ষ ও মহীয়সী নারী 
আছেন। 

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীরাও এক দিন তোমাদের মত শিশু ছিলেন৷ শৈশবে-কৈশোরেই 
অনেক গুণের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। এ 
শিক্ষা নিলে তোমরাও অনেক বড় হতে পারবে । মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ করতে 
পারবে। 

এখানে দু'জন মহাপুরুষ ও একজন মহীয়সী নারীর জীবনচরিত আলোচনা করা হল : 
স্বামী বিবেকানন্দ 

বিবেকানন্দ একটি বিখ্যাত নাম। তিনি ছিলেন এক জন বীর সন্্যাসী। এক জন 
মহাপুর'ষ। বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খিস্টান্দের ১২ই জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। 
তার বাল্য নাম ছিল নরেন্দ্র । পুরো নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তার পিতার নাম বিশুনাথ দত্ত 
মাতার নাম ভূবনেশ্বরী দেবী । তার পিতা নামকরা উকিল ছিলেন। তিনি একজন পণ্ডিত 
ব্যক্তিও ছিলেন । অনেক ভাষা জানতেন তিনি । 

ছেলেবেলায় বিবেকানন্দের নাম ছিল বীরেশৃর ৷ কিন্তু সবাই তাকে ‘বিলে’ বলে ডাকত। 
বিলে ছিল ভীষণ দুর -। বড় একরোখা । যা বলে তা করেই ছাড়বে । তাকে সামলাতে 
বাড়ির সবাই হিমসিম খেয়ে যেত। দিদিদের মোটেও ভয় করত না। একটু শাসন 
করলেই একদৌড়। পিছনে এলেই ময়লা আবর্জনার পাশে গিয়ে দাড়াত। তারপর 
সেখান থেকে খুব মজা করে হাসত। নানা প্রকার মুখ ভঙ্গি করে বলত, “ধর না, ধর 
না।0 দিদিরা তাকে আর কিছু করতে পারত না। কারণ বিলে জানত যে ময়লা 
আবর্জনার কাছে কেউ আসবে না । এখানে এলে সরান করতে হবে। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


বিলে দুর -হলেও লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল। তার খুব মনে রাখার শক্তি ছিল। এক 
বার কিছু শুনলেই সে সব মনে রাখতে পারত । লেখাপড়ার মত খেলাধুলা, গানবাজনায়ও 
বিলে খুব পারদর্শী ছিল। সে তার খেলার সাথীদের নেতা ছিল। বিলের একটা প্রিয় খেলা 
ছিল 'ধ্যান-ধ্যান খেলা। এ খেলায় এক দিন এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল । বাড়ির ছাদে 
চিলে কোঠায় চলছে ধ্যান-ধ্যান' খেলা । এ সময় সেখানে এক সাপ ঢুকল। একজন 
দেখে চিৎকার করল । ভয়ে সাথীরা সব পালিয়ে গেল । আর যাওয়ার সময় চেচিয়ে বলতে 
লাগল, “বিলে পালিয়ে আয়।0 ওদের চিৎকারে বাড়ির সবাই এসে দেখে এক ভয়ঙ্কর 
দৃশ্য! বিলে ধ্যানে বসে আছে। আর তার সামনে একটা গোখরা সাপ। ফণা তুলে একটু 
একটু দুলছে। ভয়ে সবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা । তারপর সাপটার কি যেন 
হল। ফণা নামিয়ে আ্‌ আটে চলে গেল। ধ্যান ভাঙার পর বিলে সব শুনল । সবকিছু 
শুনে সে মোটেও ভয় পায়নি । 

বিলে সাধু সন্্যাসীদের শ্রদ্ধা করত। দরিদ্রদের খুব ভালোবাসত। তাদের দেখলেই সে 
দৌড়ে যেত। ঘরে জামা-কাপড় যা পেত তা তাদের দিয়ে দিত। 

বিলে যেমন ছিল সত্যবাদী, তেমনি ছিল নিভীক। এক দিন ক্লাসে শিক্ষক পড়াণ্েন। 
বিলে তখন কয়েক জন সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলছিল । এতে শিক্ষক খুব রেগে গেলেন। 
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তিনি সবাইকে পড়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন । কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারল না । কিন্তু 
বিলের ছিল অসাধারণ ধীশক্তি। সে কথাও বলছে, আবার শিক্ষকের পাঠও শুনছে । তাই 
শিক্ষকের সব প্রশ্নের উত্তর সে সঠিকভাবে দিতে পারল । বিলে ছাড়া শিক্ষক সবাইকে 
দাড়াতে বললেন । তখন দেখা গেল অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে বিলেও দীড়িয়েছে। শিক্ষক 
বিলেকে বললেন, “তোমাকে দাড়াতে হবে না।0 কিন্তু বিলে নির্ভয়ে বলল, “না, 
আমাকেও দীড়াতে হবে । কারণ আমিই বেশি কথা বলেছি।0 শিক্ষক তো অবাক! 
বড় হলে বিলেকে সবাই নরেন্দ্র বলে ডাকত তিনি স্কুল ও কলেজের পরীক্ষায় খুব 
ভালো ফল করেন। তিনি বি.এ.পাস করেন। আইন ও দর্শন বিষয়েও তিনি অনেক 
পড়াশুনা করেন। 
কলেজে থাকতেই নরেন্দ্রের মনের পরিবর্তন দেখা দিল। তার মনে প্রশ্ন এল, ঈশ্বর কি 
আছেন? ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? অনেককেই তিনি এই প্রশ্ন করতেন। কিন্তু কারও উত্তর 
তার কাছে সঠিক মনে হত না। এসময় তার সঙ্গো দেখা হয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের । 
শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশূর কালীবাড়িতে থাকতেন । সেখানে তিনি নিত্য (জা করতেন। 
সাধনা করতেন। নরেন্দ্র একদিন দক্ষিণেশবর গেলেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণকে সরাসরি 
জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 
“হ্যা, আমি ঈশ্বর দেখেছি । ঠিক যেমন তোমাকে দেখছি।” 
নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালো লাগল। এতদিনে তিনি পেলেন একজন সত্যিকারের 
গুর] শ্রীরামকৃষ্ণ পেলেন এক জন সত্যিকারের শিষ্য । 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তখন অনেকেই আসেন । আসেন অনেক তেজস্বী যুবক। শ্রীরামকৃষ্ণ 
নরেন্দ্রনাথ সহ কয়েক জনকে ত্যাগের মণে | দীক্ষা আসেন অনেকে তেজস্বী যুবক। 
শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ সহ কয়েক জনকে ত্যাগের মণে দীক্ষা দেন। 
নরেন্দ্রনাথ ত্যাগী সন্ন্যাসী হলেন। তার নাম হল বিবেকানন্দ। লোকে তাকে কেবল 
স্বামীজী বলেও ডাকত । স্বামী বিবেকানন্দ বেরিয়ে পড়লেন দেশের পথে পথে । তিনি 
দেশকে দেখতে চাইলেন নিজের চোখে । সারা ভারতবর্ষ তিনি ঘুরলেন। সবার সঙ্গে 
কথা বললেন । লোকের বাড়িতে বাড়িতে গেলেন । তিনি দেখলেন, সারা দেশে কেবল 
দারিদ্র। কেবল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। 
দেশে তখন চলছে ইংরেজের শাসন । পরাধীন দেশ । তিনি অনুভব করলেন, দেশ ধ্বংস 
হয়ে যা?'৫| এই দেশকে বাচাতে হবে । এই দেশকে জাগাতে হবে । দেশকে স্বাধীন 
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করতে হবে । দর করতে হবে দেশের দারিদ্র । দর করতে হবে দেশের অশিক্ষা-কুশিক্ষা। 
ভালোবাসতে হবে দেশের সব মানুষকে । তবেই হবে দেশের উন্নতি। তিনি বুঝলেন, 
আত্মবিশ্বাস ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। না দেশের মানুষের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস 
ফিরিয়ে আনতে হবে । দেশের কথা বাইরেও জানাতে হবে । 


১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেরিকায় যান। আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে 
তিনি যোগ দেন। হিন্দুধর্ম সঃ॥র্কে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। ফ্রান্স, ইটালি, রোম প্রভৃতি 
জায়গায়ও তিনি বক্তৃতা দেন। তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকা এসেও বক্তৃতা 
দেন। অনেক বিদেশী তার ভক্ত হন। এর মধ্যে মার্গারেট নোবল-এর নাম বিখ্যাত। 
স্বামীজী তাকে দীক্ষা দেন। তার নাম হয় সিস্টার নিবেদিতা । 
পৃথিবী জয় করে তিনি দেশে ফেরেন। দেশবাসী তার জয় ঘোষণা করল । তিনি দেশের 
মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বললেন । সম -কুসংস্কারকে ধ্বংস করতে বললেন । 
দেশের সব মানুষকে এক হতে বললেন। তিনি সবাইকে বোঝালেন, শক্তি ও 
সাহসিকতাই ধৰ্ম দর্বলতাও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। তিনি 
মানুষের সেবাকেই ঈশ্বরের সেবা বললেন । জীবের সেবাকেই ঈশ্বরের সেবা বললেন। 
তিনি দৃঢ়কষ্ঠে উ'21রণ করলেন : 

কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ৷ 

জীবে প্রেম করে যেই জন 

সেই জন সেবিছে ঈশৃর। 
তিনি হাওড়া জেলার বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। সেবার আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
হয় এ মঠ। এটি হল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র ৷ 
কেবল কাজ আর কাজ । বিবেকানন্দের কোন বিশ্রাম ছিল না। কঠোর পরিশ্রমের ফলে 
তার শরীর ক্রমে ভেঙে পড়ল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন। 
তখন তার বয়স ৩৯ বছরের পর ছয় মাস ও পর্ণ হয়নি । 
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স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি উপদেশ : 


> 


১) সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি । 

২) পরোপকারই ধর্ম । পর পীড়নই পাপ । 

৩) সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা- এ দু'য়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম । 

8) ভুলো না- নীচ জাতি, (রখ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। 

৫) দরিদ্র, (রখ, অজ্ঞান, কাতর- এরাই তোমার দেবতা হোক, এদের সেবাই পরম 
ধর্ম বলে জানবে । 

৬) বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস, নিজের উপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস- এটাই উন্নতি 
লাভের একমাত্র উপায় । 

৭) সর্বপ্রথম শক্তিমান হতে হবে। ধর্ম তার পরে আসবে । তোমরা বলবান হও । 
[| গ বন্ধদের প্রতি এই আমার উপদেশ । 


অন্শীলনী 


শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 

ক) 'খ্যান-ধ্যান” খেলার সময় ঘরে ঢুকল একটি সাপ/ একটি ইদুর/ একটি 
তেলাপোকা । 

খ) বড় হলে বিলেকে সবাই ডাকত বীরেশ্বর/ বিবেকানন্দ/ নরেন্দ্র বলে। 

গ) বিবেকানন্দ আমেরিকায় যান ১৮৮৩ খিস্টাব্দে/ ১৮৯৩ খিস্টাব্দে/ ১৮৯৬ 
খিস্টাব্দে। 

ঘ) স্বাধীনতাই দুর্বলতা/ ধর্ম/ বন্ধন । 

ও) বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই/ ১১ই সেপ্টেম্বর/ 
ইরা ডিসেম্বর । 


ক) বিবেকানন্দ কে ছিলেন? 

খ) তিনি কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? 

গ) তার পিতা ও মাতার নাম কী? 

ঘ) ছেলেবেলায় বিবেকানন্দের কী নাম ছিল? 

ঙ) দক্ষিণেশুর গিয়ে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে কী জিজ্ঞেস করেছিলেন? 
৪ উত্তর দাও : 

ক) বিলের ছেলেবেলার ঘটনা সংক্ষেপে লিখ । 

খ) দেশের পথে পথে ঘুরে বিবেকানন্দ কী বুঝতে পেরেছিলেন? 

গ) বিবেকানন্দের জীবনী সংক্ষেপে বল। 

ঘ) স্বীম বিবেকানন্দের তিনটি উপদেশের কথা লিখ । 
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স্বামী প্রণবানন্দ 


মাদারীপুর জেলায় বাজিতপুর নামে একটি গ্রাম আছে। (রবে মাদারীপুর ফরিদপুর জেলার 
একটি মহকুমা ছিল। মাদারীপুরের বাজিতপুরে স্বামী প্রণবানন্দের জন্ম হয়। ১৮৯৬ 
খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি প্রণবানন্দের জন্ম হয় । সে দিন ছিল মাঘী [র্ণিমা এবং বুধবার । 


প্রণবানন্দের পিতার নাম বিষ্ণুচরণ। মাতা সারদা দেবী। বিষ্ণুচরণ ছিলেন শিবের 
সাধক । শিবকে পাওয়ার জন্য তিনি কঠোর সাধনা করেছেন। একদিন শিব বিফুচরণকে 
স্বপ্নের মধ্যে বললেন, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি শীঘ্রই তোমার পুত্ররুপে জনুগ্রহণ 
করব। এদিকে সারদা দেবী এক অন্ভুত স্বপ্ন দেখলেন । তিনি দেখলেন, শিব যেন শিশু 
হয়ে তার কোলে শুয়ে আছে। এরপর সারদা দেবীর কোল জুড়ে এল সুন্দর একটি 
ছেলে । এ ছেলেই হয়েছিলেন । বিখ্যাত স্বামী প্রণবানন্দ। 

প্রণবানন্দের বাল্যনাম জয়নাথ। তার জন্মের পরে পরিবারের অনেক উন্নতি হয়। সব 
দিকেই জয়ের সচনা। এ জন্য পিতা বিষুচরণ ছেলের নাম রাখেন জয়নাথ। বুধবারে 
জন্ম বলে ডাক নাম হল বুধো। অন্নপ্রাশনের সময় নাম রাখা হয় বিনোদ । 

শিশুকাল থেকে বিনোদ ধ্যান পছন্দ করতেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করতেন । কখনও 
গাছতলায় । কখনও শ্বশানে । তার স্বভাব ছিল ধীর, স্থির ও শা$ | প্রয়োজন ছাড়া তিনি 
কোন কথা বলতেন না। বাড়িতে তাকে নিয়ে কখনও কোন অশাঠি হয়নি । খেলার 
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সাথীদের সাথে তিনি কখনও ঝগড়া করেন নি। স্কুলের শিক্ষকরা তার খুব প্রশংসা 
করতেন। তিনি প্রতি বছর স্কুলের চারিত্রিক পুরস্কার পেতেন। 

বিনোদ আলু সিদ্ধ আর ভাতই বেশি খেতেন । কিন্তু তার ছিল বলিষ্ঠ দেহ। শরীরে ছিল 
অনেক শক্তি। কোন পালোয়ান তাকে কু তত হারাতে পারত না। সহপাঠীরা অবাক 
হত। কেবল আলু সিদ্ধ ভাত খেয়ে এত সুন্দর স্বাস্থ্য কি করে হয়? বিনোদ সহপাঠীদের 
জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন। বলতেন, কেবল অনেক খেলেই শরীরে শক্তি হয় না। কেবল 
ব্যায়াম করলেও শরীরে শক্তি হয় না। সংযম আর শৃধ লাই জীবন। লোভে পড়ে খাবে 
না। খিদে না পেলে খাবে না। দিনে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করবে না। কখনও খারাপ চি ¥ 
করবে না। এভাবে চললে শরীর সুন্দর হবে । সুন্দর ও পবিত্র আচরণ করতে হবে । এর 
মধ্য দিয়ে মানুষ দেবতার মত হতে পারে । 

বিনোদ বাজিতপুর উ“চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন । ছাত্রদের কাছে তিনি খুবই প্রিয় 
ছিলেন। সবাই তাকে ডাকত “বিনোদ দা’ বলে। বিদ্যালয়ে একটি ভালো ছেলের দল 
গড়ে ওঠে ৷ বিনোদ এই দলের নেতা । ছেলেদের নিয়ে তিনি চাদা সংগ্রহ করেন । চাদার 
টাকায় তৈরি করলেন একটি দরিদ্র ভাণ্ডার। এ ভান্ডার থেকে দরিদ্রের সাহায্য করতেন। 
কারও রোগে-শোকে বিনোদ এগিয়ে যেতেন । 

বিনোদ নিজের জন্য ভাবেন না। ভাবেন দরিদ্র, অসহায়দের কথা । ভাবেন দেশ ও 
বললেন । বীরেন্দ্রবাবু বুঝলেন, এ ছেলে ভিন্ন প্রকৃতির । তার মধ্যে রয়েছে অসীম শত্তি। 
এই শক্তিকে জাগাতে হবে । বীরেন্দ্রবাবু বিনোদকে নিয়ে গেলেন উত্তর ভারতের 
গোরক্ষপুরে ৷ সেখানে তিনি যোগীরাজ স্বামী গম্ভীরনাথজীর কাছে যান। গম্ভীরনাথজী 
বিনোদকে দেখে আনন্দিত হলেন। বললেন, এতো জন্মসিদ্ধ যোগী। তারপর 
গম্ভীরনাথজী বিনোদকে দীক্ষা দিলেন । 

বিনোদ ব্রহ্মচারী কিছুকাল গোরক্ষপুরে থাকলেন। এরপর গেলেন কাশীধামে | কাশীতে 
থাকলেন এক বছরের বেশি সময়। এখানে তিনি কঠোর সাধনা করেন। এরপর তিনি 
ফিরে এলেন নিজ জন্মভমিতে ৷ বাজিতপুরে । আবার সাধনা । কঠোর সাধনা । তারপর 
সাধনায় তিনি সফল হলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মাঘী পর্ণিমার দিন। এ দিন বিনোদের 
জন্মদিনও সাধন অবস্থায় তিনি এক মহাবাণী ঘোষণা করলেন । “এ যুগ মহাজাগরণের 
যুগ ৷ এ যুগ মহাসমন্য়ের যুগ । এ যুগ মহামিলনের যুগ । এ যুগ মহামুক্তির যুগ 10 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৬৭ 
১৯২৪ খিস্টাব্দে বিনোদ ব্রহ্মচারী সন্যাস গ্রহণ করেন। এ সময় ছিল প্রয়োগ 
অর্ধকুম্ভমেলা ৷ প্রয়াগ ত্ৰিবেণী সঙ্গমের পবিত্র তীর্থস্থান। এখানেই স্বামী গোবিন্দানন্দ 
গিরির নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তার নাম হয়। 
প্রণবানন্দ। স্বামী প্রণবানন্দ। 
প্রণবানন্দের জীবনের ব্রত ছিল মানুষের সেবা করা । তর'ণদের চরিত্র গঠন করা। 
মানুষে-মানুষে, ধর্মে-ধর্মে বিভেদ দর করা। এ উদ্দেশ্যে ১৯১৬ খিস্টাব্দে বাজিতপুরে 
তিনি স্থাপন করেন প্রণব মঠ। তার ধর্মচক্র কর্মচক্র প্রবর্তনের কেন্দ্রস্থল । 
বিভিন্ন সময়ে দেশে মহামারী হয়েছে। ঝড় হয়েছে। বন্যা হয়েছে। এতে বহুলোকের 
মৃত্যু হয়েছে। বহু লোক নিঃস্ব হয়েছে। সঃ (দের ক্ষতি হয়েছে। প্রণবানন্দ প্রণব মঠের 
মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করেছেন। শত শত তর'ণকর্মী যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে । 
পরবর্তীকালে এ ত 'ণদের অনেকেই সন্ন্যাসী হয়েছেন । 
প্রণবানন্দ সর্বপ্রথম তার সাত জন অনুগামীকে বেছে নেন। তাদের তিনি সন্যাসধর্মে 
দীক্ষিত করেন। তাদের নিয়ে তিনি আরম্ভ করেন তার কর্মকাণ্ড । মানুষের মঙ্গলের 
জন্যই তার সকলকর্ম ৷ ধীরে ধীরে অনেকে তার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
১৯২৩ খিস্টাব্দে তিনি গঠন করেন “ভারত সেবাশ্রম সংঘ” । এ সংঘের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 
হয় অনেক বিদ্যালয়। ছাত্রাবাস। দাতব্য চিকিৎসালয়। হাসপাতাল । অধিকাংশ 
তীর্থক্ষেত্রে ভারত সেবাশ্রম সংঘের শাখা আছে। এখানে সংঘের প্রধান কাজ 
তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করা। পৃথিবীর বনু দেশে ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
মানুষের কল্যাণে সেবাশ্রমের কর্মীরা সব সময় কাজ করছেন । 
প্রণবানন্দ বলতেন, দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন ভালো মানুষ । আর ভালো মানুষ তৈরিতে 
প্রয়োজন আদর্শ ছাত্রজীবন। তিনি ছাত্র ও ত 'ণদের উন্নত চরিত্র গঠনে জোর দিয়েছেন । 
ত 'ণদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন_ তোমরা অমৃতের সন । তোমাদের ভিতর আছে অমিত 
তেজোবীর্য। কোনরুপ বিচলিত হবে না। তোমরা স্বতঃ পবিত্র, স্বতঃ বিশুদ্ধ। 
স্বামী প্রণবানন্দ সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন। মানুষের সেবার জন্য তার এ পরিশ্রম। 
কখনও বিশ্রাম নেননি । শরীরের দিকে ফিরে তাকান নি। কিন্তু এক সময় শরীর ভেঙে 
পড়ল । ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি । কলকাতার সেবাশ্রমে তার দেহাবসান হয়। 
সমাধিস্থ করা হয়। এখানে গড়ে উঠেছে বিশাল মন্দির । 


৬৮ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
বাজিতপুরে প্রতি বছর মাঘী পর্ণিমা তিথিতে মহোৎসব হয়। বিরাট মেলা হয়। হাজার 
হাজার মানুষ আসে এ মেলায়। সকল মানুষের কাছে প্রণবানন্দ মহাপুরুষ । ভক্তদের 
কাছে তিনি সদৃগুরু। 
স্বামী প্রণবানন্দের কয়েকটি উপদেশ : 
১) সংকল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত । 
২) সংকল্প ছাড়ব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙব না। এই যার নীতি সেই একমাত্র বিশ্ববিজয়ী 
হতে পারে। 
৩) মহা সম্বল কী?- আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্যাদা । 
৪) পরম মিত্র কী?- উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায় । 
৫) ছাত্রজীবনে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য চরিত্র গঠন, লেখাপড়ার সঙ্গে নৈতিক চরিত্র 
গঠন চাই। তা না হলে কিছুই হবে না। 


১। শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (এ) চিহ্ন দাও : 
ক) স্বামী প্রণবানন্দের জন্ম হয় মাঘী পর্ণিমায়/ পৌষ সংক্রাহি £ত/ শুর প॥ মীতে। 
খ) বিষুচরণ ছিলেন কালীসাধক/কৃষ্ণসাধক/ শিবের সাধক । 
গ) অন্নপ্রাশণের সময় তার নাম রাখা হয় সুবোধ/ প্রমোদ/ বিনোদ । 
ঘ) বিনোদ বেশি খেতেন পটল সিদ্ধ/ করলা সিদ্ধ/ আলু সিদ্ধ ভাত। 
ও) স্বামী প্রণবানন্দ দেহত্যাগ করেন ১৯০২/ ১৯৩১/ ১৯৪১ খিস্টাব্দে । 


২। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক) প্রণবানন্দের বাল্যনাম------------- | 
৪0:55:22 সময় নাম রাখা হয় বিনোদ । 
গ) শিশুকাল থেকে বিনোদ ------------ পছন্দ করতেন । 
ইট“ স্্ামী 52৪৯০ নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
উ) তোমরা ---------- সঙ ন । 

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 


ক) প্রণবানন্দ কোথায়, কখন জনুগ্রহণ করেন? 
খ) প্রণবানন্দের জন্বে পর্ব তার পিতা কী শুনেছিলেন এবং মাতা কী দেখেছিলেন? 
গ) বিনোদনের শিশুকালের পরিচয় দাও । 
ঘ) সাধন অবস্থায় বিনোদ কী মহাবাণী ঘোষণা করেছিলেন? 
ও) ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কাজ কী? 
৪। উত্তর দাও : 
ক) স্বামী প্রণবানন্দের তিনটি উপদেশ লেখ । 
খ) স্বামী প্রণবানন্দের জীবনী সংক্ষেপে বল। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৬৯ 
মা আনন্দময়ী 


ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একটি গ্রাম খেওড়া । পন্্ব এটি ছিল কুমিল্লা জেলায় । খেওড়া গ্রামে 
১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল মা আনন্দময়ীর জন্ম । দিনটি ছিল বৃহ (তিবার। তিনি 
আমাদের এ বাংলার একজন সাধিকা । তার প্রকৃত নাম ছিল নির্মলা ৷ কিন্তু তিনি “মা 
আনন্দময়ী’ নামে বেশি পরিচিত। তার পিতার নাম বিপিন বিহারী ভন্টচার্য । মাতার নাম 
মোক্ষদা সুন্দরী । বিপিন বিহারীর পিতৃপুরুষের গ্রামের নাম চিল বিদ্যাকুট । খেওড়া তার 
মামা বাড়ি। 

আনন্দময়ী তার পিতা-মাতার দ্বিতীয় স$ ন। আনন্দময়ীর জন্মের আগে মা মোক্ষদা 
সুন্দরী অনেক স্বপ্ন দেখতেন । তিনি দেখতেন স্বর্ণের দেবদেবী তার কাছে আসছেন । তাই 
ভক্তদের বিশ্বাস মা আনন্দময়ী স্বর্গের কোন দেবী । তিনি পৃথিবীতে এসেছেন । জগতের 
মাহয়ে। 


মা আনন্দময়ী 
জন্মের পরে সকল শিশু কীদে। কিন্তু আনন্দময়ী একটুও কাঁদেনি। তার মুখখানা ছিল 
সর্বদা হাসিমাখা। কীর্তন গান শুনলে তার শরীর দুলত। তার চোখ বন্ধ হয়ে যেত। 
সবাই মনে করত তিনি ঘুমাণ্েন। কিন্তু একে বলে সমাধি অবস্থা । তার পিতা হরিনাম 
করতেন । এক দিন মেয়ে বাবাকে প্রশ্ন করল, “আ'ছা বাবা, তুমিতো হরিকে ডাক। 


৭০ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 

হরিকে ডাকলে কী হয়ঃ ছোট্ট মেয়ের প্রশ্নে বাবা অবাক হলেন । কিন্তু সহজভাবে উত্তর 
দিলেন। “হরিকে ডাকলে মঙ্গল হয়৷ কল্যাণ হয়। আর তিনি আমাদের কাছে আসেন। 
এই যেমন তোমাকে ডাক- নির্মলা, নির্মলা। তুমি দৌড়ে আস। হরিও ঠিক এভাবে 
আসেন । তখন তার কাছে যা চাবে, তাই পাবে ।0 এরপর তিনি হরিকে ডাকতেন । তার 
শরীরে দেখা গেল এক স্বর্গীয় আলো । 

মা আনন্দময়ীর অল্প বয়সে বিয়ে হয়। তখন তার বয়স মাত্র বার বছর দশ মাস। তার 
শশুর বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামে । তার স্বামীরনাম রমণীমোহন চক্রবর্তী । 
আপনভোলা মানুষ ছিলেন রমণীমোহন । ভোলোনাথ নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন । 
শ্বশুর বাড়িতে এসেও আনন্দময়ীর বাপের বাড়ির ভাব প্রকাশ পায়। 

শুরু হল তার সাধন জীবন। সকল ধরণের সাধনা তিনি করেছেন । হরিনাম করার সময় 
কখনও কখনও তিনি জ্ঞানহারা হয়ে পড়তেন । অনেক চিকিৎসা করা হল। কিন্তু কিছুই 
হলনা । শেষে সবাই বুঝল, তিনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি দেবী । জীবনের শেষ দিকে 
তিনি খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন । এভাবে জয় করলেন ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে ৷ ক্রমে তার 
নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার কাছে এসে অনেকের কঠিন রোগ সেরে গেল। সবাই 
তাকে ডাকতে লাগল ‘মা’ বলে । মা আনন্দময়ী । 

মা আনন্দময়ীর জীবনের অনেক দিন কেটেছে ঢাকার শাহবাগে । তার স্বামী ভোলানাথ 
তখন ঢাকায় চাকরি করতেন । শাহবাগের পাশেই ছিল রমনা কালীবাড়ি । মা নিয়মিত 
কালীবাড়িতে যেতেন। এ কালীবাড়ির পাশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আনন্দময়ী মায়ের 
মন্দির । বর্তমানে ঢাকার সিদ্ধেশুরী কালীবাড়ির পাশে মা আনন্দময়ীর একটি মন্দির 
আছে। এটাকে বলা হয় মা আনন্দময়ীর আদি মন্দির । 

জন্মভমি খেওড়াতে আনন্দময়ী মায়ের নামে আশ্রম আছে । তার নামে একটি বিদ্যালয়ও 
আছে। খেওড়া আনন্দময়ী উ"? বিদ্যালয় । ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তার নামে অনেক 
মন্দির আছে। তার শেষ জীবন ভারতে কেটেছে । ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে আগস্ট তিনি 
দেহত্যাগ করেন। 

মা আনন্দময়ীর অসংখ্য ভক্ত । ভক্তরা তাকে নানাভাবে দেখেছে । কারও কাছে তিনি 
দুর্গা। কারও কাছে কালী। আবার কারও কাছে তিনি কৃষ্ণ । সবার ডাকই তিনি 
শুনেছেন । সবাই তার সং ধন । 

মা আনন্দময়ীর ধর্মকথা সুন্দর ৷ তিনি বলেছেন, জগতে মতের ও পথের অ১ -নেই। তবে 
মতের মিলের প্রয়োজন । সব পথেই সত্যকে পাওয়া যায় । উদার তার বাণী । সব ধর্ম তাঁর 
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কাছে সমান । সব মানুষও সমান । পবিত্র তার জীবন। 
শিশুদের জন্য তার অনেক উপদেশ আছে। এখানে তার কয়েকটি দেয়া হল : 


> 


১) ভগবানের নাম করবে । তাতে মঙ্গল হবে। 

২) হাসবে, খেলবে । যত পার ছুটাছুটি করবে । 

৩) সব নিয়ম মানলে একটু দু্টুমিও করা যাবে । 

৪) গু চন আর বাবা-মার কথা শুনবে । লেখপড়া খুব ভালো করে শিখবে । 

৫) ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ভগবানকে প্রণাম করবে । আর প্রার্থনা করবে_ 
“ভগবান, তুমি কোথায় জানি না। আশীর্বাদ কর আমি যেন তোমাকে পাই ৷” 

৬) অঃ হর যদি ভাগবানের প্রতি বালবাসা থাকে, ভক্তি থাকে_ তাহলে আর ভয় 
নেই। 


অনুশীলনী 

শুদ্ধ উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
ক) মা আনন্দময়ীর জন্ম ১৮৯৬ খিস্টাব্দের ৩০শে মার্চ/ ৩০ শে এপ্রিল/ ৩০শে মে। 
খ) মা আনন্দময়ীর প্রকৃত নাম ছিল সরলা/ কমলা/ নির্মলা । 
গ) বিপিনবিহারীর পিতৃপুরুষের গ্রামের নাম ছিল বিদ্যাকুট/ চিত্রকুট/ খেওড়া। 
ঘ) মা আনন্দময়ীর স্বামীর নাম ছিল ব্রজমোহন/ মনমোহন/ রমণীমোহন চক্রবর্তী । 
ও) মা আনন্দময়ী দেহত্যাগ করেন ১৯৮২ খিস্টাব্দের ২৭শে আগস্ট/ ৩০শে 

আগস্ট/ ২রা সেপ্টেম্বর । 


গ) ---------------- তার মামা বাড়ি। 
ঘ) আনন্দময়ী তার পিতা-মাতার ----------- সঃ সন । 
ও) মা আনন্দময়ীর শরীরে দেখা গেল এক ------------- | 
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৩। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : 
ক) মা আনন্দময়ী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? 
খ) আনন্দময়ীর জন্মের আগে তার মা কী স্বপ্ন দেখতেন? 
গ) আনন্দময়ী সঃ র্কে তার ভক্তদের কী বিশ্বাস ছিল? 
ঘ) কীর্তন গান শুনলে তার কী অবস্থা হত? 
ও) সবাই তাকে কী বলে ডাকত? 


৪ উত্তর দাও : 
ক) বর্তমানে মা আনন্দময়ীর নামে কী কী আছে? 
খ) মা আনন্দময়ী তার ধর্মকথায় কী বলেছেন? 
গ) শিশুদের জন্য তার তিনটি উপদেশ বল। 
ঘ) মা আনন্দময়ীর জীবনী সংক্ষেপে বল। 


সপ্তম অধ্যায় 


নীতিশিক্ষামূলক গল্প 


আমরা অনেক কাজ করি । কিন্তু কাজ করার আগে ভাবতে হবে । কোন কাজটা করা 
ভালো। আর কোন কাজটা করা মন্দ। আমাদের ভালো কাজ করতে হবে । মন্দ কাজ 
ত্যাগ করতে হবে। এখন ভালো কাজ ও মন্দর কাজ কী? কোন কাজ করলে নিজের 
মঙ্গল হয়। অন্যেরও মঙ্গল হয়। এরুপ যা মঙ্গল কর তা ভালো কাজ। কোন কাজ 
করলে ক্ষতি হয়। অমঙ্গল হয়। যা অমঙ্গলকর তা মন্দ কাজ। যেমন, সত্য কথা বলা 
ভালো কাজ । মিথ্যা কথা বলা মন্দ কাজ। জীবের সেবা করা ভালো কাজ। জীবকে কষ্ট 
দেয়া মন্দ কাজ। 
তাহলে আমাদের ভালো-মন্দ কাজের বিচার করতে হবে। ভালো-মন্দ কাজ বুঝতে 
হবে। এ ভালো-মন্দ কাজ বুঝতে পারার জ্ঞানকে বলে নীতি। আর এ নীতি সাঞর্কে 
শিক্ষা লাভ করাকে বলে নীতিশিক্ষা। 
নীতিশিক্ষা ধর্মের অঙ্গ । ধর্ম নীতিশিক্ষা দেয় । আবার নীতি মেনে চললে ধর্ম রক্ষা হয়। 
নীতিশিক্ষা উন্নত মানুষ তৈরি করে। উন্নত মানুষ কে? যিনি সৎ ও ধার্মিক তিনি উন্নত 
মানুষ । তিনি সকলের মঙ্গল চান। সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। এক জন 
নীতিবান মানুষই উন্নত মানুষ ৷ নীতিশিক্ষামল্গক অনেক গল্প আছে। অনেক উপাখ্যান বা 
কাহিনী আছে। এ থেকে নীতি সা॥র্কে বিভিন্ন উপদেশ পাওয়া যায়। আমরা 
নীতিশিক্ষামলক অনেক গল্প-উপাখান জানব । সেগুলো থেকে পাওয়া উপদেশ মনে 
রাখব । উপদেশ মেনে চলব । 
এখন নীতিশিক্ষা সঃ র্কে তিনটি গল্প বলছি, শোন : 

ধর্মের জয় 
এক গায়ে বাস করত দুই বন্ধ। এক জন ধার্মিক। তাই লোকে তাকে বলত ধর্মবুদ্ধি। 
আরেক জন অধার্মিক। লোকে তাকে বলত পাপবুদ্ধি। এক বার তারা দু'জনে বিদেশে 
গেল। ব্যবসা করতে। ধর্মবুদ্ধির গুণে অনেক টাকা লাভ হল তাদের । 
তারপর রওনা হল দেশের পথে । তারা গায়ের কাছে এসে পৌছল ৷ হাটতে হাটতে তখন 
তারা ক্লা১ + গাঁয়ের কাছে ছিল একটা বড় বট গাছ। সেই বট গাছের ছায়ায় তারা 
বসল। 
তখন পাপবুদ্ধি বলল, এত টাকা নিয়ে বাড়ি যাওয়া ঠিক নয়। লোকে জানবে । অনেকে 
চাইবে । বিপদও হতে পারে। 
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ধর্মবুদ্ধি : তাহলে কী করতে চাও? 

পাপবুদ্ধি : বাড়ির জন্য কিছু টাকা রাখি। আর বাকি টাকা এ বটগাছের তলায় পুঁতে 
রেখে যাই । দরকার হলে এখানে এসে টাকা নিয়ে যাব। 

ধর্মবুদ্ধি রাজি হল। প্রায় সব টাকা তারা সেই বটগাছের তলায় পুঁতে রাখল। তারপর 
যার যার বাড়ি চলে গেল। 

কিছুদিন পর। ধর্মবুদ্ধির টাকার দরকার হল । পাপবুদ্ধিকে সঙ্গে নিয়ে গেল টাকা 
আনতে ৷ কিন্তু গাছতলা খুঁড়ে দেখল, টাকা নেই। পাপবুদ্ধি বলল, তুমি টাকা তুলে 
নিয়েছ। ধর্মবুদ্ধি বলল, আমি জীবনে কোন অন্যায় করি নি। আমি মিথ্যা কথা বলি না। 
আমি টাকা নেইনি। তুমিই এ টাকা নিয়েছ। আমার প্রাপ্য টাকা দাও । 

টাকা নিয়ে দু'জনের খুব ঝগড়া হয়। শেষে দু'জনেই রাজার কাছে গেল । বিচার চাইল। 
সব শুনে রাজা বললেন, তোমাদের কোন সাক্ষী আছে? দু'জনেই নীরব ৷ কিছুক্ষণ পরে 
দুষ্টমতি পাপবুদ্ধি বলল, আছে। সেই বটগাছ সাক্ষ্য দেবে। সে বলবে, কে টাকা 
নিয়েছে। রাজা বললেন, ঠিক আছে । কাল সেই বটগাছ তলায় বিচার হবে । 

পরদিন বিচার বসল । রাজা বটগাছকে সাক্ষ্য দিতে বললেন। বটগাছ বলল, ধর্মবুদ্ধি 
চোর । সে-ই টাকা নিয়েছে। একথা শুনে সবাই অবাক। 

ধর্মবুদ্ধি রাগে-দুঃখে মাথা নিচু করল। তারপর বলল, আমি সদা সত্যকথা বলি। সৎ 
পথে চলি। এ কাজ আমি করি নি। বটগাছ মিথ্যা কথা বলছে। এ গাছ আমি পুড়িয়ে 
ফেলব । 

ধর্মবুদ্ধি শুকনো ডাল, শুকনো পাতা জোগাড় করল। তারপর গাছের কোটরে আগুন 
দিল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। 

তখন ঘটল এক অবাক কান্ড! গাছের কোটর থেকে চিৎকার করে বেরিয়ে এল পাপবুদ্ধির 
বাবা। তার সারা গা ততক্ষণে পুড়ে গেছে । বেদনায় সে ছটফট করতে লাগল । বলল, 
আমি ছেলের বুদ্ধিতে মিথ্যা কথা বলেছি। ছেলে পাপবুদ্ধিই আমাকে এ কাজ করতে 
বলেছে। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য আমি গাছের কোটরে গিয়ে বসেছিলাম । ধর্মবুদ্ধি চোর 
নয়। পাপবুদ্ধিই চোর । সেই টাকা সরিয়েছে। 

পাপবুদ্ধির বাবা ধর্মবুদ্ধির কাছে ক্ষমা চাইল। একটু পরেই সে মারা গেল। 

পাপবুদ্ধিও কীদল । সে ক্ষমা চাইল । কিন্তু ক্ষমা সে পেল না 

তার মৃত্যুদণ্ড হল। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা 


অধর্মের ফলে সে সব হারাল । নিজেও মরল। 
মনে রেখ, ধর্মসত্য, ধর্মের জয় । 
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অধর্মের হয় পরাজয় । 


অনুশীলনী 
শুদ্ধ উত্তরটি লেখ : 
ক) জীবের সেবা করা ভালো/ মন্দ/ খারাপ কাজ । 
খ) নীতিশিক্ষা ধর্মের অঙ্গ/ অঙ্গ নয়/ ( ল ভিত্তি । 
গ) গায়ের কাছে ছিল একটা বড় আমগাছ/ বটগাছ/ জাম গাছ। 
ঘ) টাকা নিয়ে দু'জনের খুব মারামারি/ কার্াকাটি/ ঝগড়া হয় । 
ও) ধর্মবুদ্ধি রাগে-দুঃখে মাথা উঁচু/ নিচু/ কাত করল । 
এক কথায় উত্তর দাও : 
ক) সত্য কথা বলা কেমন কাজ? 
খ) দুই বন্ধ কোথায় বাস করত? 
গ) কার বুদ্ধিরগুণে অনেক টাকা লাভ হয়েছিল? 
ঘ) গাছের কোটর থেকে কে বেরিয়ে এসেছিল? 
ও) কার মৃত্যুদন্ড হয়েছিল? 


ক) নীতি কাকে বলে? 

খ) ভালো কাজ, মন্দ কাজ কাকে বলে? 

গ) উন্নত মানুষ কে? 

ঘ) ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল কেন? 
ও) ধর্মের জয়’ থেকে কী উপদেশ পাওয়া যায়? 

চ) ধর্মের জয়’ গল্পটি সংক্ষেপে বল। 


৭৫ 


৭৬ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
বিপদের বন্ধ 


এক গভীর বন। সেই বনে বাস করত এক হরিণ । বনের একটি গাছে ছিল এক কাকের 
বাসা । আর সেই গাছের নিচে একটি গর্তে বাস করত এক ইদুর । বনের ভেতর একটা 
সুন্দর সরোবর ছিল। টলটলে তার জল । সেই জলের ভেতর থাকত এক ক'৫প। 

হরিণ, কাক, ইদুর আর ক'৫1পর মধ্যে ছিল খুব ভাব । খুব বন্ধৃতব । চার বন্ধু মিলেমিশে 
খুবই আনন্দে থাকে । 

এক দিন হল কি, জানো? হরিণটা না, এক ব্যাধের জালে ধরা পড়ল । দা 'ণ বিপদ! বাকি 
তিন বন্ধ খুবই চি পড়ল । বন্ধ হরিণকে কিভাবে জাল থেকে বের করে আনা যাবে? 
ইদুর বলল, চিও করো না। চল। 
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কাক ইঁদুরকে পিঠে নিয়ে উড়ল আকাশে । বন্ধ হরিণের কাছে পৌছতে হবে। তাকে 
বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। 

বন্ধ হরিণের বিপদের সময়ে ক'পও ঘরে বসে থাকলনা। সে-ও হরিণ যেখানে আটকা 
পড়েছে সেখানে উপস্থিত হল । দেখল, কাক আর ইদুর আগেই পৌছে গেছে সেখানে । 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৭৭ 
ইদুর আর কাক দেখল ব্যাধ আসছে । তখন ইদুর তাড়াতাড়ি তার ধারালো দাত দিয়ে 
জাল কেটে দিল। ছাড়া পেয়ে হরিণ দিল ভো দৌড় । ঢুকল গিয়ে বনে। 
হরিণ তো বাচল। ওদিকে বিপদ হল ক'পর। ব্যাধের চোখে পড়ে গেল সে। ব্যাধ 
ভাবল, হরিণটাকে পেলাম না। এখন এ ক"৫পটাকেই নিয়ে যাই। সে ক'৫পটাকে ধরে 
বেঁধে ফেলল । তারপর তাকে নিয়ে হেটে চলল সামনের দিকে । 
আবার বিপদ । আবার চিও %7 বন্ধু ক'৫পকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে । 
কাক খুব চালাক। তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল ৷ হরিণকে বলল, ব্যাধের যাবার পথে 
একটা সরোবর পড়বে । তুমি তার ধারে মরার মত পড়ে থাকবে । আর আমি তখন কি 
করব। জানো? আমি তোমার মাথার কাছে বসে ঠোকরাতে থাকব । 
আট 4 -ঠুকরিও। যেন ব্যথা না পাই। -হরিণ বলল। 

- আই তো ঠোকরাব। তুমি আমার বন্ধু না! তারপর শোন । ব্যাধ ভাববে, জালের 
বাধন ছিড়ে হরিণটা পালিয়েছিল । কিন্তু বাচতে পারে নি। তাই তো মরা হরিণকে কাকে 
ঠোকরাছ্ছে। সে ক'৫পকে নামিয়ে রেখে হরিণকে ধরতে যাবে । আর তখনই ভাই ইঁদুরের 
কাজ। 

- ইদুর বলল, বুঝেছি। তখন আমি বন্ধ ক"0পর বাঁধন কেটে দেব । 

কাক বলল, ঠিক বুঝেছে। আর তখন ক"৫প ঢুকে যাবে সরোবরে । আর হরিণ দৌড়ে 
পালাবে । 

ঘটলও তাই। এমনি করে বন্ধ হরিণকে রক্ষা করল কাক আর ইদুর । আবার কাক, 
ইদুর, হরিণ মিলে রক্ষা করল বন্ধ ক'টপকে। 

বিপদ দর হল। চার বন্ধ মিলেমিশে আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। 

আমরা মনে রাখব- বিপদে বন্ধুকে রক্ষা করাও ধর্ম । 
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অনুশীলনী 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
ক) বনে বাস করত এক হরিণ/ বাঘ/ শিয়াল । 
খ) বনের ভেতর ছিল একটা সুন্দর বাড়ি/ সুন্দর সরোবর/ সুন্দর পুকুর । 
গ) ব্যাধের জাল কেটেছিল কাক/ চ0 81 BU 
ঘ) সরোবরের জলে বাস করত একটি কুমীর/ একটি ক'00/ 01001) 00 
ও) চার বন্ধু মিলে মিশে আনন্দে / দুঃখে/ কষ্টে ছিল। 
শূন্যস্থান পুরণ কর : 
ক) হরিণ, কাক, ইদুর আর ক'"৫!পর মধ্যে ছিল খুব --------- 
খ) গাছের নিচে একটি ------ বাস করত এক ইঁদুর । 


গ) ওদিকে বিপদ হল ---------- | 

ঘ) তার মাথায় একটা ----------- এল। 
ও) বিপদে----------- রক্ষা করাও ধর্ম । 
সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

ক) হরিণের বন্ধ কে ছিল? 


খ) হরিণকে কে কে রক্ষা করেছিল? 

গ) হরিণকে না পেয়ে ব্যাধ কাকে ধরেছিল? 

ঘ) ছাড়া পেয়ে হরিণ কী করেছিল? 

ও) চার বন্ধুর কোথায় কে বাস করত? 

বিপদের বন্ধ্‌” গল্পটি সংক্ষেপে বল। এই গল্প থেকে কী উপদেশ পাওয়া যায়? 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৭৯ 

একতাই বল 
এক বিরাট বন। সেই বনে বাস করত এক হাতি । হাতিটা ছিল খুব দুর্দ$ | সামনে যা 
পেত তাই ভাঙত। একদিন শুড় দিয়ে ভেঙে ফেলল একটা গাছের ডাল । ডালে ছিল এক 
টুনটুনি পাখির বাসা । ডালের সঙ্গে বাসাটি মাটিতে পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল 
টুনটুনি আর তার বারা । বিলাপ করে কাদতে লাগল টুনটুনি । 
টুনটুনির দুঃখে দুঃখিত হল এক কাঠঠোকরা পাখি । সে টুনটুনিকে বলল, দুষ্ট হাতিটাকে 
সাজা দিতে হবে । 
টুনটুনি : আমরা তো ছোট কিভাবে সাজা দেব অত বড় হাতিকেঃ 
কাঠঠোকরা : এক মৌমাছি আমার বন্ধৃ । চল তার কাছে যাই। 
তারা গেল মৌমাছির কাছে। মৌমাছি তাদের কথা শুনল। তারপর বলল, এক ব্যাঙ 
আমার বন্ধ । তার খুব বুদ্ধি। চল তার কাছে যাই। 
তিন জনে গেল ব্যাঙের কাছে। সব শুনে ব্যাঙ একটু ভাবল । তারপর বলল, মন দিয়ে 
শোন । যা বলছি, ঠিক ঠিক তাই করতে হবে। 
টুনটুনি বলল, ঠিক আছে, বল কী করতে হবে? 
ব্যাঙ : মৌমাছির খুব মিষ্টি গলা দুপুর বেলা হাতিটা তো বিশ্রাম করবে । তখন মৌমাছি 
তার কানের কাছে মিষ্টি সুরে গুণগন করবে । সেই সুর শুনে হাতির চোখ বুজে আসবে। 
ঘুমিয়ে পড়তে পারে । তখন- 
কাঠঠোকরা : তখন? 
ব্যাঙ : তখন তুমি হাতিটার দু'চোখ ঠুকরে দেবে । তাকে অন্ধ করে দেবে । 
মৌমাছি : তারপর? 
ব্যাঙ : এক সময়ে হাতির তো তেষ্টা পাবে । সে রওনা হবে জল খেতে । তখন কাজ 
আমার । 
টুনটুনি : তখন কী করবে তুমি? 
ব্যাঙ : সামনে দেখছ বনের গভীর খাদ? তখন আমি এ খাদে বসে ডাকতে থাকব ।-_ 
ঘ্যাঙর ঘ্যাউ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। 


৮০ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 


মৌমাছি: তাতে কী হবে? 
ব্যাঙ : সেই ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ শুনে অন্ধ হাতিটা মনে করবে কাছেই জলাশয় । যাই, জল 
খেয়ে তে্টা মেটাই ৷ ব্যাস। খাদে পড়ে মারা যাবে হাতিটা । 
যে কথা সেই কাজ। হাতিটা খাদে পড়ে মারা গেল। 
টুনটুনি, কাঠঠোকরা, মৌমাছি আর ব্যাঙ! কত ছোট! তবু সাজা দিতে পারল অত বড় 
হাতিকে! কিভাবে? একতার ফলে। 
একতাই বল। 
অনুশীলনী 

১। সঠিক উত্তরটিতে () চিহ্ন দাও : 

ক) বনে বাস করত এক হাতি/ সিংহ/ গণ্ডার। 

খ) টুনটুনির দুঃখে দুঃখিত হল এক কাক/ কাঠঠোকরা/ময়র । 

গ) মৌমাছির বন্ধ ছিল এক ইদুর/এক বানর/ এক ব্যাঙ 

ঘ) হাতিকে অন্ধ করেছিল মৌমাছি/ টুনটুনি/ কাঠঠোকরা । 

ও) হাতিটি মারা গিয়েছিল খাদে পড়ে/ জলে পড়ে/ডোবায় পড়ে । 
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৩ 
ক) হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে কী ভেঙে ছিল? 
খ) কে কাঠঠোকরার বন্ধু ছিল? 
গ) হাতিকে মারার বুদ্ধি কে দিয়েছিল? 
ঘ) দুষ্ট হাতিকে সাজা দেয়ার কথা কে বলেছিল? 
ও) ব্যাঙের ডাকের শব্দ কেমন? 
৪। “একতাই বল’ গল্পটি সংক্ষেপে বল? এই গল্প থেকে কী উপদেশ পেয়েছ? 


